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উৎসর্গ 


হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থান।র অন্তর্গত কেশবপুর গ্রাম নিবাসী 
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত স্ধাংশুশেখর মণ্ডলের কবকমলে-_ 


বন্ধ! 

শাস্তি আমারে নাহি বাসে ভালো, 

শখ করে অনাদর। 
দ্ুখের আধারে পুর্ণ ষে মোর 

জীবনের খেল। ঘর ॥ 
বন্ধু সাথারা তাই গেল চলি 

হেরিয়! হ্ুখের কালো । 
সাথাহার৷ এই দীন অভাগারে 

তুমি যে বালে ভালো ॥ 
প্রীতির হাসিটি অদ্ভিনয় নয় 

বুঝলাম দ্রদ্দিনে । 
বাথার অশ্রু মুছালে বন্ধু, 

আমারে বাধিলে ধণে ॥ 
খেল। শেষ হলে রবো না তো! কাছে 

সেই কথা আজি *্মরি। 
রাখিতে ম্ররণে দিমু করে মোর 

“রাণী ভবশঙ্করী ॥ 


গৌরচন্দ 


স্ন্বিক্ক। 


“বাংলা বাশীর দেশ নয়, অসির দেশ।” তাই বুজালীর মেয়ে 
ভবশঙ্করী অসিযুদ্ধে দ্রদির্ষ. পাঠান-সেনাপতি ওসম!নকে -প্রব্বাডিত. করে 
রক্ষা করেছিল বাঙ্গালীর সম্ম(ন ও স্বাধীনতা । 

বঙ্গবীরাজনা ভবশদ রীর বীরত্বের আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে তারকেশ্বরের 
নিকটবর্তী ছাউনাপুরের সেই রায়বাঘিনীর পড় । 

ফেলে আসা দিনের ভুলে যাওয়া বীরত্বের ইতিহাসকে বাঙ্গালীর 
স্বতিপটে জাগিয়ে রাখবে আমার এই রাণী ভবশঙ্করী । 

বঙ্গ বীরাঙগন। গ্রন্থ অবলম্বনে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিত 
বরণ বিশ্বাম ও ভাগারহাটা সাধারণ পাঠাগারের গ্রস্থাগারিক মহাশয়ের 
সাহায্যে আমি নাটক রচনা করেছি! কলিকাতা স্বর্ণলতা৷ লাইব্রেরীর 
স্বত্বাধিকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত গোঁবদ্ধন শীল মহাশয় আমার রাণী 
ভবশঙ্করীকে সুধসমাজে গ্রকীশ করেছেন । এদের সকলের কাছে আমি 
কৃতজ্ঞ | ইতি-_ 

গ্রন্ছকার 


রুদ্রনারায়ণ রায় 
চতুভূ'জ চক্রবস্তী 
চনান 

হরিপদ ভট্টাচাধ্য 
দীননাথ চৌধুরী 
শিবশহ্বর 

ঝঙ্কার 

কালু টাডাল 
মুরলী 

চৈতন্য 

নগণ্য 

ওসমান 

নজরুল 


দ্ররীম খা 


ভবঘুরে 


ভবশঙ্করী 
মালা 
মহিমা 


চরিত্র 
পুরুষ 


বাঈজীগণ ও নর্ভকীগণ 


ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজা 
এঁ সেনাপতি 
এঁ সহকারী সেনাপতি 
এ গুরু 
পেঁড়োর ছুর্গাধ্যক্ষ 
এ পুত্র 
কবি 
ব্যাধ 
চতুভূজের পুত্র 
ভণ্ড বৈষ্ণব 
এ শিষ্য 
উড়িষ্যার পাঠান-সেনাপতি 
এঁ ভ্রাতা 


এঁ অন্ুচর 
? 


দীননাথের কন্া 
বিষাণ চক্রবর্তীর কন্তা 
চতুভূজের পত্বী 


প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নুতন নৃতন নাটক 





যুগান্তর যুক্ত বেণীমাধব কাবাবিনোদ প্রণীত । শুনে নহবৎ রব- চণ্তী- 
মণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা-সংসারে আনন্দের হিল্লোল-_ 
সেই শান্তির শুভ মুহূর্তে মুক প্রাণীর বুকফাট। আর্ত চীৎকার । কাঞ্চনের 
মোহে পতিপ্রাণার সতীত্ত্বের গণ্তী অতিক্রম ! সাধুর নিধ্যাতন, মায়ের লাঞ্ছনা 
আপাদ মস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের বুকের উপর প্রত্যক্ষ অগ্রিলীল] । ধর্মের চরম 
অবমাননা! আকাশে দ্াদশ হৃধ্যের আবির্ভাব! ছুভিক্ষ মহামারীর মিলিত 
অট্রহাদি! ভূমিকম্পে বিশ্ব বিপথ্যন্ত! মৃত্তিমান কলির তাণ্ডব নর্তন! সেই 
দুঃসহ মুহূর্তে ভারতে কন্কি অবতার অবতীর্ণ! দুর্নীঘির বিনাশ--প্ররূতির স্থির 
পাপের পুর্ণধ্বংম ! বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা ! কলির অবসান। পৃথিবীর কোলে 
সত্যযুগ। জগতে যুগান্তর! মুলা ২৭৫ টাকা । প্রেমের পুজা--২₹"৭৫ টাকা 


গায়ের বৌ শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত নামাজিক নাটক। ভারতীয় 
টিসি রূপনাট্যম অপেরায় অভিনয় হইতেছে । লজ্জাশাল৷ গায়ের 
বৌ মঙ্গলাকে ফেলে মরুণ ছুটে গেল বারাঙ্গনা আলেয়ার পিছনে ৷ সতীর্থ 
প্রতাপ নাগ তাকে টেনে আনলো ধ্বংসের পথে । আরম্ত হ'ল মঙ্গলার সতী -ত্বের 
সাধন|। বাল্যবন্ধু অজয়ের সাথে প্রতাপ নাগের বাধলো তুমুল সংগ্রাম । 
আলেয়া কর্তৃক মঙ্গল হ'ল অগমানিতা লাঞ্চিত । অশ্রুর বস্তা বয়ে গেল। রক্তে 
লাল হয়ে গেল দরবার-কম্ষ' । সতীর আর্তনাদে আকাশ হ'ল বিদীর্ণ! জয়ী হ'ল 
কে? বারাঙ্গনা আলেয়।__না সতীপাধবী গায়ের বৌ? মূল্য ২'৭৫ টাকা । 
“রঘুডাকাত"*খ্যাত স্থতীক্ষ সংলাপী নাট্যকার শ্রঅনিলাত 
দন্্য কন্যা] চট্রোপাধ্য।যের ট পিপুর-ন্বাধী? 
নৃতন নাটক | মপিপুর-_ন্বাধীন মণিপুর ।-১. 
সিংহাসনের অধিকারী ছুটি রাজভ্রাতা--কল্যাণবন্মী আর অনঙ্গবশ্মী-_যেন এক 
বুস্তে ছুটি ফুল--অভিন্ন হ্বদয়। বিদেশী শাসক ও লুগকের হ্যেনদৃষ্টি স্বাধীন 
মণিপুরের ওপর ! ছুটি ভাইয়ের শৌর্যবীষে বার বার ব্থ হয়ে যায় মগরাজ মংবার 
আক্রমণ। তবু মণিপুরের স্যকরোজল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্ষ্যোগের 
কালে। মেঘ । আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্রব । শক্রু হয়ে উঠতে চাইল সেই 
তভিন্ন-মন ছুটি রাজভ্রাত1 ।-_কিস্ত কেন? একার চক্রান্তের ফল? দন্থ)রাজ 
মংবা ? বিশ্বুন্ধ তান্তিক রুদ্রাচাধ্য ? ভিন্দেশী অর্থপিশাচ বেশিয়া শেঠ ধরমদাস? 
চীন। রেশম-ব্যবলায়ী ওয়।ং-হো ? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ- 
কবি বিনায়ক 1? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণ।? অথবা--মগরাজকন্ত। 
মেয়ে বোদ্ধেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন ? বিপ্লবী নাটক। মূল্য ২৭৫ টাকা 


পরপর 
গ্রাপ্তিস্থান-+্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭১এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা--৬ 


ন্রালী শু-্বস্পক্ষন্্ী 
প্রথম অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 
জযতুর্ণার মন্দির-প্রাঙ্ণ 
দীননাথ আদিল 


দীননাথ। শঙ্করী। শঙ্গবী! তাইতো, মন্দিরপ্রাঙ্গণে তো! নেই: 
প্রতিজ্ঞা করে আজ তিন দিন তিন রাত্রি উপবাসে মায়ের মন্দিরে ধন্না 
দিয়েছে । মায়ের কৃপা না হলে মন্দির ছেডে যাবে না- _অন্ন'জলও গ্রহণ 
করবে না। মা জয়হুর্গা, ামার শঙ্করী কোথা গেল মা? তাকেষে 
আমি খুঁজে পাচ্ছি না? শঙ্করী--শঙ্করী-_- 

ভবশঙ্করী। ( নেপধ্যে ) বাবা! 

দীননাথ। ওই যে আমার শঙ্করী সাড়া দিয়েছে৷ শঙ্কবী-_মা! 


অসিহস্তে ভবশঙ্করী আনিল 


ভবশগ্করী। বাবা--বাবা! মায়ের কুপা পেয়েছি । 
দীননাথ । কৃপা পেয়েছিস মা? মা বর দিয়েছে? 
ভবশঙ্করী। হ্যা বাবা । স্বপ্নে মা জয়দর্গা আমাকে বললেন-_ 
«ভবশঙ্করী, আমার পুকুরের ঘাটের দক্ষিণে নেমে জলে হাত দিলেই 
(১) 


বাণী ভবশন্করী [ প্রথম অঙ্ক 


একখান তরবারি পাবি। যতদিন এই তরবারি তোর কাছে থাকবে, 
ততদিন কেউ তোকে পরাস্ত করতে পারবে না” । এই সেই তরবারি । 

দীননাথ | ধন্ত মা তোর সাধনা । 

ভবশহ্বরী। মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি বাবা, এবার তুমি আশীর্বাদ 
কর। (প্রণাম করিল) 

দীননাথ । আশীর্বাদ করেছি মা--গ্রাণ খুলে আশীব্বাদ করেছি। 
আজ যদি তের মা বেচে থাকতো, তার কতই না আনন্দ হতো । পাঁচ 
জনকে বলতো আমার শঙ্করী মায়ের বর পেয়েছে । মা জয়দুর্গী ! আমার 
শ্করীকে কৃপা করেছিস, এবার তার বর মিলিয়ে দে মা। 

ভবশন্করী। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাঁবো ন| বাবা । 

দীননাথ। তুই ষেমেয়ে হয়ে জন্মেছিস ম।! চিরদিন যে তোকে 
ঘরে ক্লাখতে পারবে! না! বাপের ঘর ত্বাধার করে একদিন ষে তোকে 
পরের ঘরে যেতেই হবে। 

নুবশঙ্করী | মি প্রতিজ্ঞ করেছি বাবা 

দীননাথ। কি প্রতিজ্ঞা মা? 

ভবশঙ্করী। অনিধুদ্ধে যে আমাকে পরাজিত করতে পারবে, সেই 
বীধ্যবান পুরুষসিংহকে আমি পতিত্বে বরণ করবো। 

দীননাথ। বড় ভীষণ গ্রতিজ্ঞ। মা। দেবীদত্ত অমি তোর হাতে । 
কেউ তো তোকে পরাজিত করতে পারবে না । যাকৃ--মা যখন অভয় 
দিয়েছেন, তখন বরও মিলিয়ে দেবেন। বাড়ী আয় মা, আজ তিন দিন 
উপবাণী তুই__কিছু খাবি আম়। 

ভবশঙ্করী। মায়ের প্রসাদ নিয়ে আমি যাচ্ছি বাবা, ভুমি ৯ল। 

দীননাথ। দেরী করিসনি মা। রাত অনেক হয়েছে। 

( প্রন্থানোগ্যত ) 


প্রথম দৃশ্ত ] রাণী ভবশদ্বরী 
ছুটিতে ছুটিতে মালা আদিল 


মালা । মা জয়্বর্গা, আমার নারীধন্ম রক্ষা কর মা। 

দীননাথ | একি । মাল! ? 

মালা । জেঠামশাই, রক্ষা ককন । 

ভবশঙ্করী। কি হয়েছে মালা? 

মাল! । পাঠানরা আমাকে ধরতে আসছে দিদি । 

দীননাথ । কোথায়--কতদৃরে তারা? 

মালা । আমাদের বাড়ীতে । 

ভবশঙ্করী । তোদের বাড়ীতে ? 

মালা । হ্যা, পাঠানরা আক্রমণ করতে£ আমি এক চৈনিকের 
সাহায্যে বাঁডীর পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে এসেছি । পথে আসতে 
আসতে থোডার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম ৷ মনে হয়, তারা আমাকে 
দেখতে পেয়েছে । তাইতো, কি হবে? 

'ভবশঙ্করী। 'য় নেই মালা, আমরা তো রয়েছি । 

মালা । এখানেও যদি পাঠানরা আমাকে খুঁজতে আসে দিদি? 

দীননাথ। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার পুর্ধেই আমি তাদের 
বন্দী করবো শঙ্করী, মালাকে নিয়ে মন্দিরের পেছন পথে তুই বাড়ী যা] 
আমি দুর্গে ষাচ্ছি। ( গ্রস্থানোগ্ত ) 


বলিতে বলিতে ছুর্গম খা আসিল 


দর্গম। সৈন্যগণ, মন্দির অবরোধ কর। সুন্দরী--এই যে, প্রাণের 
ভয়ে নুন্দরী পুতুলের কাছে এসেছ? 
( দুর্গম খাঁর আগমনে ভবশঙ্করী অসি পেছনে রাখিল ) 
(৩) 


রাণী ভবশঙ্করী [ প্রথম অঙ্ক 


দীননাথ | সাবধান পাঠান । হিন্দুর সামনে ইষ্টদেবকে পুতুল বলে 
অবজ্ঞা করো না। 

দুর্গম | অবজ্ঞা! করেছি, এবার পদাঘাতে পুত্তীলকে চূর্ণ করবো । 

দীননাথ । আর এক পা অগ্রসর হলে আমি তোমাকে-_ 

দুর্গম । হত্যা করবে? হা-হাঁহা 

দীননাথ। স্তব্ধ হ" পাঠান। 

দুর্গম | ভু", দুর্গাপ্যক্ষ মশায়ের চক্র না থাক্‌, ফৌোস বেশ আছে 
দেখছি? 

ভবশঙ্করী ! দংশনের শক্তি আছে কি না এবারে বুঝিয়ে দোব 

ত্রম! পাঠানকে দংশন করবে ভেতো বাঙ্গালীর অবলা মেয়ে? 
হা-হা-হা_ 

ভবশঙ্করী ৷ স্ট্যা, দংশনেই বুঝতে পারবে-_বাঙ্গালী ভেতে। হলেও 
ভীত নয়। 


দুর্গম । তোমার মত্ত কত বাঙ্গালীর মেয়ে পাঠানের রংমহলে সরাক 


যোগায় । 
দশননাথ । শঙ্করী, পাঠানের মুখে স্বজাতির মাবোনের বিদ্রুপ 


অসহা মা। 

দুর্গম | উপার নেই ভর্গাধ্যক্ষ মশাই, তুমি নিরস্ত্ী। 

ভবশঙ্করী। বাবা নিরন্তর হলেও নামি স্শঙ্গ। আমিই দোব 
তোমাকে অন্যায়ের শান্তি । (আক্রমণ ) 

দর্গম । আয় দপিতা। 

(উভয়ের বৃদ্ধ ) 

দীননাথ। শঙ্করী, আজ তিনদিন তুই উপবাদী মা, পাঠানক্ে 

পরাজিত করছে পারবি না। 


প্রথম দৃশ্ত ] রাণী ভবশক্বরী 


ভবশঙ্করী। পারবো বাবা; এই লম্পটকে হত্যা করে স্গ্গ করবো 


আমি পাঠানের বলি। ( ভীষণ যুদ্ধী) 
গরম | (যুদ্ধ করিতে করতে) নারীর বাছুতে অসীম শন্ত'। 
আমার হস্ত শিথিল হয়ে আসছে । পালাই-_-পালাই_ | দ্রুত প্রস্থান 


ভবশঙ্করী । পালিয়ে পরিজ্রাণ নেই পাঠান । ( পশ্চাদ্ধাবনোগ্যত ) 

দীননাথ । শঙ্করী, পাঠান পালিয়েছে মা। যাননি, ফিরে আয়। 

ভবশক্করী। অশ্ব থাকলে মামি ওকে পেঁডোর মাটিতেই ঘুম পাডডিয়ে 
দিতম বাবা। 

দীননাথ। তোর হাতে ওর মৃত্যু নেই মা। জয়দুর্গ মায়ের আশীর্বধাদ 
সত্য হয়েছে । সার্থক হয়েছে আমার শিক্ষাদান। সফল হয়েছে তোর 
শক্তিসাধনা।। তিনদিন উপবাসী তুই-তবু দ্ু্বর্ষ পাঠানকে পরাজিত 
করেছিস । কল্য প্রাতে বাংলার বুকে ছড়িয়ে পড়বে মা তোর বীরত্ব- 
কাহিনী । চারণের কণ্ঠে ধ্বনিত ভবে তোর জয়গান--নাম হবে তোর 
বজবীরাঙ্গন৷ ভবশঙ্করী | 

'ভবশঙ্করী । চল বাবা, মালাকে বাডী পৌছে দিয়ে আমরা বাড়ী 
যাই। আয় মালা। 

মাল! । দিদি । 

ভবশঙ্করী | শক্র পালিয়েছে । এখনও কাদছিস কেন বোন ? 

মালা । তুমি না থাকলে পাঠানরা আমাকে ধরে নিয়ে যেতো । 
5ল দির্দি, অনেকক্ষণ এসেছি, জানি না বাবা, মা, খোকন-_. 


গীতকণ্ে বঙ্কার আসিল 
ঝঙ্কার ।-_ গান 
কেহ নাই-_কিছু নাই । 
পাঠান-অসিতে মরেছে সবাই, গুহ হলো পুড়ে ছাই। 
( বধ্ব ) 


রাণী ভবশঙ্করী [ প্রথম অক্ট 


মাল। । মা, বাবা, খোকন নেই! 


ঝ্ধার।-__ পুনঃ গাহিল 
রক্তের মাঝে পড়ে আছে তারা, 
কত যে ডেকেছি, দেয়নিকো সাড়া, 
সৃতদেহ 'পরে ফেলি তাখিধার! কেদে কেঁদে চলে যাত ॥ 
মালা । কেউ নেই-_-আমি তবে কার কাছে থাকবো কবি? 
ভবশঙ্করী। আমার কাছে থাকবি বোন । 
মালা । দিদি! 
দীননাথ। কেঁদে! না মা, আমি তোমার সব ভার নিলুম । আজ 
হতে তুমি আমার মেয়ে। 
ঝঙ্গার। আমি চললুম দ্র্গাধ্যক্ষ মশাই । 
দীননাথ । কোথা যাবে ঝঙ্কার? 
ঝঙ্কার। রাজা কদ্রনারায়ণের কাছে । তার সংসার-বৈরাগ্য এসেছে । 
তাঁকে বৈরাগ্য হতে টেনে তুলতে না পারলে পাঠানের অত্যাচারে সোনার 
বাংলা শ্মশান হয়ে যাবে। 
ভবশঙ্করী। তিনি ষদি না জাগেন কবি. তাহলে আমি আছি: 
আমি ছুটিয়ে দোব পেঁড়োর রাজার স্থরার নেশা । ফুৎকার দিয়ে আমিই 
জালিয়ে তুলবে৷ বাঙালীর স্তরের চাপা আগুনকে । 
ঝঙ্কার।-_ গান 
তবে আগুন জবালা--আগওন জ্বালা । 
পাঠান-বংশ করিতে ধ্বংস গর্জে ওঠ ব্গবীরবাল। ॥ 
থুলে দাও অবওঠন লজ্জা, 
ছারথার কর বিলাসের সজ্জা, 
তুলে দাও অসি শত্রবিনাশী, পর গলে মাগো জয়মালা। 
| প্রস্থান 
( ৬) 


প্রথম দৃশ্য ] রাগী ভবশন্করী 


দীননাথ | পাঠানদের দমন করতে না পারলে বিষাণ চক্রবস্তীর মত 
অনেকেই অকালে প্রাণ হারাবে । শঙ্করী, আমি রাজার কাছে চললুম এই 
হঃসংবাদ দিতে । কল্য প্রাতে আমি অন্বেষণ করবো৷-_ লীমান্তে সশস্ত্র 
প্রহরী থাক সত্বেও পাঠানরা প্রবেশ করলো কি করে? দেশের 
সর্বনাশ করতে কে তাদের ডেকে আনলে 7? কে সেই বেইমান? 


ভবঘুরে আসিল 


( তাহার জামার পকেটে মদের বোতল) 

ভবঘুরে! আমি জানি। 

দীননাথ । তুমি জান ভবঘুরে, কে সেই বেইমান । 

ভবঘুরে | হ্যা, আজ খুব বেশ মদ খেলেও আমার চোখ কিন্ত 
তাকে চিনে রেখেছে । 

ভবশঙ্ধরী। কে সেই দেশদ্রোহী? 

ভবঘুরে । প্রদীপের তলাতেই বেশা অন্ধকার । সে হলো আপনার 
দাদা । 

দীননাথ। ( সবিষ্ময়ে ) শিবশক্ষর ? 

ভবঘুরে । হ্যা। 

মালা। শিবুদ্া অপমানের প্রতিশোধ নিতে পাঠানদের ডেকে এনে 
আমার বাবা-মাকে হত্য| করলে! 

ভবশঙ্ছরী। দার্দাকে কে অপমান করেছিল মালা ? 

মালা । আমার বাবা । আমি একদিন পুকুর হতে জল আনছিলুম, 
এমন সময় শিবুদ্াা এসে আমার হাত ধরলে! । ভয়ে আম চেঁচিয়ে উঠলুম । 
বাব! ছুটে এসে শিবুদাকে খুব অপমান করলে । রাগে ফুলতে ফুলতে 
শিবুদা চলে গেল 


রাণী ভবশন্বরী [ প্রথম অঙ্ক 


দীননাথ । শিবশহ্কর যে এতবড় শয়তান, আমি কোনদিন জানতুম 
ন]। 

ভবঘুরে । জান! উচিত ছিল চৌধুরী মশাই। ভবঘুরে মদ খায় বলে 
তাকে আপান উচ্ছঙ্খল মাতাল বস্বেটে-_যা তা বলে গাল দেন, কিন্ত 
আপনার ছেলে-- 

দীননাথ | শিবশঙ্বরের অধপতনের সংবাদ আমি জানতুম না 
ভবঘুরে। 

ভবঘুরে । আপনার না জানার ফলে একটা সৌনার নংসার ছারখার 
হয়েগেল। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? কে রক্ষা করবে এই 
মালাকে ? 

ভবশঙ্করী। আমি রক্ষা করবো ভবঘুরে। 

ভবঘুরে। হ্যা, আপনি পারবেন। আপনি যুদধবিষ্তা জানেন। অন্ত 
মেয়েদের মত আপনি মুখে ঘোমটা দিয়ে থাকেন না। যাক্‌, মালার 
পবিত্রতা রক্ষার জন্ত আর কোন চিত্ত নেই। চৌধুরী মশাই, মাতাল 
ভবঘুরের কথা যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে বারাঙ্গনা গোপালীর 
ঘরে যান। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন--আপনার বংশে সৃষ্টি 
হয়েছে কেমন বিষবৃক্ষ | 

| প্রস্থান 

দীননাথ। আজ আমি বিষরক্ষের মূল উৎপাটন করবো । কুলাজারকে 

হত্ত্যা করে আমি করবো আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত । 
প্রস্থান 

ভবশঙ্করী। পারবে না বাবা। অপত্যন্বেছে তোমার হাত কেঁপে 
উঠবে। পিতা হয়ে পুত্রকে হত] করতে পারবে না। আমি হত্যা 
করবো পিশাচকে । 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] রাণী ভবশন্করী 


মালা । দাদাকে হত্য। করবে দিদি? 
ভবশঙ্করী। হ্যামালা। পিতৃবংশের কলঙ্ক মুছে দিতে--দেশের মা- 
বোনেদের ধর্মরক্ষায় দেশের শক্রনিধনে আজ ভবশক্চরীর হাতে দেবী- 
দর্ত অসি গঞ্জন করে উঠবে । জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করে আমি তার 
মৃতদেহ স্বৃত-চন্দনে দাহ করবো । তবুচাই আমি হত্যার প্রতিশোধে 
হত্যা-- রক্তের বদলে রত্তু-জীবনের বিনিময়ে জীবন | 
[ মান্নার হাত ধরিয়। প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
প্রাপাদমধ)ন কক্ষ 
রুদ্রনাবায়ণ বলিতেছিলেন 


কদ্রনারায়ণ। জীবনে শান্তি দাও ভগবান। ভ্রাতৃশোকের জাল! 
শীতল কর। মোহের অন্ধকার হতে আমাকে জ্ঞানের আলোকে নিযে 
চল প্রভূ । ছিন্ন কর মায়ার বন্ধন। প্রশ্বধধ্য, ভোগবিলাম-আমি কিছুই 
চাই না- চাই শুধু তোমার চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। 


কাদিতে কাদিতে মুরলী আসিল 


রুদ্রনারায়ণ । একি, মুরলী! কীাদছে! কেন? কি হয়েছে? 
মুরলী। মা মেরেছে। 


রাণী ভবশহ্ধরী [ প্রথম অঙ্ক 


রুদ্রনারায়ণ। দুুমী করেছিলে বুঝি? 

মুরলী। না, হরিনাম গাইছিলুম বলে। 

রুদ্রনারায়ণ। হরিনাম গাইছিলে বলে মা মারলে? 

মুরলী। মা বললে-_ হরিনাম ভিখিরীরা গায় । 

রুদ্রনারায়ণ । ও--তাই নাকি । দেখ মুরলী, মা হরিনাম না শোনে, 
-_আমি শুনবো। 

মুরলী। আপনি হরিনাম শুনবেন মহারাজ ? গাইবো ? 

রুদ্রনারায়ণ। গাও, শুনি। 


মুরলী | গান 
ভজ রাধাকৃষ নাস । 
মন-পাপিয়া, সব্ব ভুলিয়! গাও রে অবিরান। 
প্রেমের ঠাকুর দয়াল হরি 
দেবেন দেখা কৃপা করি, 
ভক্তি-ফুলে সাজাও তোমার হৃদি-ব্রজধাম ॥ 


চৈতন্য ও নগণ্য আসিল 


( চৈতন্তের নেডামাথা ও শিখা পরিধানে বাহবাস- নাকে তিলক 
_-গলায় কণ্ঠিমালা। নগণ্যের পরনে গৈরিক বসন- মাথায় 
কৌকড়ানো চুল, হাতে ছিল একখানি গৈরিক কন) 

চৈভন্ত | মধুর-_মধুর__ 

নগণ্য শুধা- সধা। 

রুদ্রনারামণ। আস্মন বাবাজী মশীই | " মুরলীর কণ্ঠে হরিনাম সতাই 
মধুর । দেখ মুরলী, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে হরিনাম শুনিয়ে 


ষাবে, কেমন ? 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] রাণী ভবশঙ্করী 


মুরলী। আচ্ছা মহারাজ। 
[ প্রস্থান 

চৈতন্ত । মহারাজ, ভূত সংবাদ দিলে, আপনি নাকি বৈরাগ্য 
নেবেন ? 

রুদ্রনারায়ণ। হ্যা বাবাজী, তাই আপনাকে ডেকেছি। 

চৈতন্য । গৌরম্ন্দরের কৃপায় আপনার মনোবাসনা পুর্ণ হোক 
মহারাজ। 

নগণ্য। দয়াল নিতাই, দয়া কর। 

চৈতন্ত । গৌর-_ গৌর! হ্যা মহারাজ, শুনলুম এক সম্্যাসী 
আপনাকে অপমান করেছে? 

রুদ্রনারায়ণ। অপমান নয়; আমি অপুত্রক বলে তিনি ভিক্ষা ন: 
নিয়ে চলে গেছেন। 

নগণ্য । তাকে শান্তি দিয়েছেন তো মহারাজ ? 

রুদ্রনারায়ণ। না, প্রণাম দিয়েছি 

চৈতন্ত । আপনি মহান। 

রুদ্রনারায়ণ । আমাকে দীক্ষা দিন বাবাজী । 

চৈতন্ঠ | দোব মহারাজ ! আপনাকে দীক্ষা] দিয়ে আমি ধণ্ত হবো! 

নগণ্য । আর ভুরিশ্রেষ্টপুরে বহাবো গোৌরপ্রেমের বন্টা।। 

চৈতন্ত । নগণ্য! 

শগণ্য। প্রভু, প্রেমের বন্ায় নদে ডুবেছিল আর ভুরি্রেপুর 
ডুববে না? 

চৈতন্ত । ডুববে ভক্ত । মহারাজের দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুর 
হবে মনের গণ্ডগোল, বাজবে শ্রীখোল, উঠবে ধবনি হরিবোল, নামস্তরধ! 
পান করে মহারাজের চিত্ত হবে ভাবে বিভোল। 

(১১ ) 


বাণী ভবশক্করী [ প্রথম অঙ্ক 


নগণ্য। দয়াল নিতাই !...প্রভূ, তাড়াতাড়ি কন্ম সাল করুন। 
চৈতন্য । এই যেভক্ত। মহারাজ, গ্রহণ করুন অ।পনার বৈরাগ্যের 

বেশ। (নগণ্যের হাত হইতে গৈরিক বসন লইয়া দিতে গেল) 
রুদ্রনারায়ণ । দিন বাবাজী । ( বস্ত্র গ্রহণে উগ্ভত ) 


চন্দন আসিল 


চন্দন । মহারাজ! 

রুদ্রনারায়ণ। কে, চন্দন? গুভকন্মে বাধা দিলে? 

চন্দন। আমাকে মার্জনা করুন মহারাজ। একটা ভীষণ সংবাদ 
শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলে।, তাই ছুটে এলুম আপনাকে সেই সংবাদ 
জানাতে । 

চৈন্তন্ত। গৌরনুন্দর, বিশ্ব দুর কর প্রভূ । 

নগণ্য । সংবাদট। তাঙাতাড়ি দিয়ে প্রস্থান করুন মশাই । 

চন্দন । মহারাজ, গত পরশ্ব রাত্রে পাঠানেরা পেঁড়োর বিষাণ 
চক্রবর্তীর গৃহে হান! দিয়ে স্ত্রী-পুত্র সহ তাকে হত্যা করেছে। 

কদ্রনারায়ণ। তার জন্য শামি কি করতে পারি চন্দন--.পেঁড়োর 
রাজ! যখন বর্তমান । 

চৈতন্য । নিশ্চয়ই । তার প্রজাকে তিনিই রক্ষা করবেন। 

চন্দন। পেঁড়োর রাজা স্রাপানে দিবানিশি বিভোর হায় থাকেন। 
তাই তার প্রজারা তাদের জীবন ও মান নির্ভর করে আপনার উপর । 
আপনি একদিন যেমন পাঠান দমন করে বাংলার শান্তিরক্ষা করেছিলেন, 
আজও তাই করুন মহারাজ । 

রুদ্রনারায়ণ। না চন্দন । আমি আর অস্ত্রধারণ করবে! না। হিংস। 
ছেড়ে আজ আমি অহিংসার মন্ত্র নিয়ে বৈরাগী হবো । 

(১২) 


ছিতীয় দৃশ্য ] রাণী ভবশস্করী 


চন্দন । আপনি বৈরাগ্য নেবেন মহারাজ ! 

চৈতন্য | নেবেন মানে? তুমিধা করে এসে না পড়লে এতক্ষণ 
তো বৈরাগী হয়ে ষেতেন। 

নগণ্য। আপনি গেলেই হয়ে যাবেন। 

চর্শন। আপনার পায়ে ধরি মহারাজ! আপনি বৈরাগ্য নেবেন 
না। বীর আপনি-_রাজ। আপনি, আপনি বাঙ্গালীর মান-সম্মানের 
রক্ষক । আপনি ঘদি উদাসীন হন-_তাহলে--না না, এ সংকর 
পরিত্যাগ করুন মহারাজ । আপনি জ্ঞানী, বুঝে দেখুন--নিক্ছি্ম হরি- 
সাধনার চেষে মানুষের রক্ষার ব্রতপালন শতগুণে শেষ্ট । 

রুদ্রনারায়ণ । মামাকে বিরক্ত করো না চন্দন-. যাও । 

চন্দন। মহারাজ । 

কদ্রনারাযণ। আমি আর অস্ত্রধারণ করবো না। 

চন্দন । কিন্তু মহারাজ--পাঠান ষদি ভূরিশ্রেষ্টপুর আক্রমণ করে ? 

রুদ্রনারারণ। তাহলে তোমরা রক্ষা করবে । 

চন্দধন। আমরা রক্ষা করবে? 

চৈতন্ত | নইলে রাশি রাশি টাক। বেতন দিষে মহারাজ তোমাদের 
পুষেছেন কেন। 

রুদ্রনারায়ণ । চন্দন বেতন নেয় না বাবাজী । 

চন্দন । রাজা উদাসীন হলে রাজ্যের শৃঙ্খলা থাকে ন! বাবাজী, সেটা 
কি বোঝেন? 

চৈতন্য । না বুঝলেও এট! বুঝতে পারছি যে, মহারাজের বৈরাগ্যের 
পথে তুমি হলে প্রধান শত্রু । 

চন্দন । আমি শক্ত ! 


বাণী ভবশক্করী [ প্রথম অঙ্ক 
চতুভূ'জ আমিল 


চত্ুভূজ। নিশ্য়। তা না হলে বৈরাগ্য গ্রহণে বাঁধ! দিচ্ছ কেন? 
জানো, মহারাজের মনে কত বাথ? 

রুদ্রনারায়ণ । চত্রুভূজ. তুমি আমার মনের ব্যথা বুঝেছ। আজ 
আমার বোঝা তুমি মাথায় তুলে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কর । 

চঠভুজি। আদেশ শিরোধারধ্য মহারাজ । আপনার দেওয়া কর্তব্যের 
বোঝ। আমি সানন্দে মাথায় তুলে নিলুম | 

চন্দন । না, যার কর্তব্য তিনিই পালন করবেন । পোৌশলে রাজ- 
মিংহামন গ্রান করতে আমি আপনাকে দোব লা। 

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন ! 

চন্দন। সেনাপতি মশায়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে দেশ ও 
দশের সর্বনাশ করবেন ন| মহারাজ । 

চতুভুজ। তুমি আমাকে অপমান করছে চন্দন। মহারাজ, 
আপনার যদি মনে হয় মামি রাজ্যলোভে আপনাকে বরাগী সাজাচ্ছি, 
তাহলে আমাকে 'মাপনি দণ্ড দিন। 

চন্দন। আপনার এই মিথ্যার অভিনয়-__ 

রুদ্রনারায়ণ। স্তব্ধ হও চন্দন! নীরবে কক্ষ পরিত্যাগ কর। 

চৈতন্য । ওর মনের কথাটা ধরতে পারলেন ? 

রুদ্রনারায়ণ। মনের কথা ? 

নগণ্য । ব্যক্ত করুন প্রভু । 

চৈতন্ত । সেনাপতির নামে অপবাদ দিয়ে রাজ্যভারটা উনিই নিতে 
চান । 

চন্দন । না মহারাজ! আমি রাজ্য চাই না-_চাই না অর্থের প্রাচৃধ্য 

(১৪ ) 


দ্বিতীয় দৃহা ] রাণী ভবশক্করী ! 


নিয়ে সংসারে ধন্ত নাম কিনতে । সর্বহার। কাঙ্গাল আমি । আপনি 
করুণ করে আমাকে শিশুকাল হতে মানুষ করছেন। আপনার শুভ 


কামনায় আমার এই ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করে আমি পরিশোধ করতে 
চাই আমার সেই জীবনের দেন! । 


চতৃভূুজ। যাকৃ্‌_চন্দন চলে গেছে। 
আপনি মহারাজকে দীক্ষ। দান করুন । 

চৈতন্ত । হ্যা, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। 

নগণ)। দ্বারটা কি বন্ধ করে দোব প্রভু? 

চৈতন্য । না। 


| গ্রন্থান 
বাবাজী মশাই, এবার 


রুদ্রনারায়ণ । আমার বৈরাগ্য গ্রহণের শুভ মুহূর্তে বাধা বিপতি 
আসে কেন? ওকি! কে যেন কাঁদছে নয় চতভূর্জ? 
চতুভু জ। হ্যা, তাইতো মনে হচ্ছে মহারাজ | 
রুদ্রনারায়ণ। দেখ, দেখ চতুভু জ, কে কাদছে । 


গীতকণে ঝঙ্কার আমিল 


ঝঙ্কার ।-- গান 


কাদিছে বাঙ্গালী। 
শুনি মহারাজ খুলি বীর-সাজ--সাজিছ্ছেন কাঙ্গালী | 


কদ্রনারামণ । কবি, আমি বৈরাগ্য নোব শুনে বাঙ্গালী কাদছে? 


ঝঙ্কার।-_- পুনঃ গাহিল 
তোমার বীরত্ব বাঙ্গালীর প্রাণ 


রক্ষা করিয়া বাড়াইল মান, 
তার বিসর্জনে সবার আননে পড়িবে কলক্ক-কালী॥ 
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চত্ুভূজ। কাদলে আর কি হবে? মহারাজ সংকল পরিত্যাগ 
করবেন না। 

ঝঙ্কীর । বিষাণ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী-পুত্রের হত্যার প্রতিশোপ নেবেন 
না মহারাজ? 

রদ্রনারারণ । আমাকে ক্ষমা কর কবি। 

বঙ্কার। বুঝেছি--এই যাদ্ুকরের যাছুমন্ত্রে সিংহ আজ ঘুমিষে 
পড়েছে । হায়রে ছুর্ভাগা বাংলা । 

[ প্রস্থান 
চৈতন্ত । আপদ বিদেয় হয়েছে । বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ কর” 


মহারাজ । 
রুদ্রনারায়ণ। দিন বাবাজী । ( গৈরিক বসন গ্রহণে উদ্যত ) 


হরিপদ ভট্ট চা্য আসিল 


( তাহার পরিধানে রক্তবন্ু, কপালে সিন্নুরের ফৌটা, 
গলায় কদ্রাক্ষের মালা ) 

হরিপদ | রুদ্রনারায়ণ। 

চতুতুর্জ। (স্বগত ) সর্বনাশ! গুরুদেব__ 

কুদ্রনারায়ণ। একি, গুরুদেব ' আপনি তীর্থ হতে ফিরে এসেছেন ? 
(প্রণাম করিয়। পদধুলি গ্রহণ, চতুর্ভজও পদধূলি লইল ) 

হরিপদ । ভীর্থে গিয়ে মন আমার স্থির হলো না রদ্র। যখনই মা 
ভবতারিণীর মুস্তি ধ্যান করতে গেছি, তখনই চোখের সামনে ভেসে 
উঠেছে তোমার মলিন মুখ | তাই ছুটে এস্ছি তোমার কাছে । তোমার 
কি হয়েছে রুদ্র ? 

চতুভূ্জ। এক সম্ক্যাসী মহারাজকে অপুত্রক বলে অপমান করেছে। 

€ ১৬) 


দ্বিতীয় দশ্ঠয ] রাখী সবশক্করী 


হরিপদ । ওঃ-_ 

চতুভূজ। তাই ছুঃখে মহারাজ বৈরাগ্য গ্রহণ করছেন । 

হরিপদ । তুমি বৈরাগ্য নিচ্ছিলে রুদ্র । 

কদ্রনারাযণ। হয! গুরুদেৰ । 

হরিপদ । তোমর। বুঝি আমার রুদ্রকে বৈরাগী সাঙ্গাচ্ছিলে? 

নগণ্য । আমি নই প্রভূ । 

হরিপদ । তোমনা বৈরাগী ? 

চৈতন্ত । আজ্ঞে আমি গৌরন্ুন্দরের সেবক । 

হরিপদ । রাজাকে ভিখারী সাজাবার যুক্তি তোমাদের কে 
দিয়েছে? 

রুদ্রনারায়ণ । আমিই ওদের ডেকেছি রুদ্রদেব | 

হরিপদ। তুমিচুপকররুদ্র। কোথায় থাক তোমরা? 

টচৈতন্ত । আজ্ঞে এতদিন বুন্দাবনে ছিলাম, একমাস হলো এ গাঁষে 
এসেছি । 

নগণ্য । নামের আখড়াও তৈরী হয়ে গেছে। 

হরিপদ । সেই আখড়াতেই ফিরে ষাও। 

উভয়ে । খআজ্ে-_ 

চতুতূর্জ। গুকদেব। মহারাজ বাবাজীদের সাদরে আহ্বান 
করেছিলেন । 

হরিপদ । সেই জন্তেই ওদের দ্নাদরে গ্রাম গঞ্রথকে নির্বাসন 
দিচ্ছি ন। চতুর্ভুজ, মিষ্টি কথায় বিদায় করছি। 

চৈতন্ত । মহারাজ ! 

হরিপদ । কথা কয়ে। না, যাও । 

চৈতন্ত । আজে, যাচ্ছি । . ভক্তরে ফিরে চল। 
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নগণ্য। চলুন প্রভু । গৌরপ্রেম এ'হাটে বিকোবে না। 
[ উভয়ের প্রস্থান 
হরিপদ। চতুভূ্জ! 
চতুভূর্জ। আদেশ করুন গুরুদেব । 
হরিপদ । রাজভূত্যকে আমার আদেশ জানাও-কদ্রনারায়ণের রাজ- 
পরিচ্ছদ কক্ষে প্রস্বত রাখতে । 
চতৃভূর্জ। যাচ্ছি গুরুদেব। (যাইতে যাইতে ম্বগত) কৌশলের 
জাল ছিন্ন হয়ে গেল । 
[ প্রস্থান 
হরিপদ । কি ভাবছো রুদ্র? 
রুদ্রনারায়ণ। ভাবছি-_-অপুত্রক বলে সন্াসী যখন ভিক্ষা গ্রহণ 
করলেন না, তখন রাদ/-এশ্বধ্যে কি প্রয়োজন গুরুদেব ? 
হরিপদ । অপুত্রক বলে দুঃখে অভিমানে তুমি বৈরাগ্য নেবে কেন 
রুদ্র? তুমি আবার বিবাহ কর। 
কদ্রনারায়ণ। বিবাহ । স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহ? আপনি 
একি বলছেন গুরুদেব? 
হরিপদ । ঠিকই বলছি রুদ্র। বংশরক্ষার জন্য তুমি দ্বিতীয় বিবাহ 
কর। শাস্ত্রে বলেছে “পৃত্রা্থে 'ক্রয়তে ভাধ্য। পুহ্থপিও প্রয়োজনম্‌। 
রুদ্রনারায়ণ । বিবাহ করলে আমার বংশ রক্ষা হবে গুরুদেব? 
হরিপদ । হবে রুদ্র। বৌমা কুগ্না, তাই তার গর্ভে সন্তান হলো। 
না। আমি তোমার হম্তরেখা পরীক্ষা করে দেখেছি । তুমি মত দাও 
বুদ্র, আমি পাত্রীগ সন্ধান করি। 
রুদ্রনারায়ণ। ( নতমুখে ) তাই করুন গুকদেব। 
হরিপদ। ২1 ভবতাপিণী তোমার মনের দুঃখ দূর করুন রুদ্র। 
(১৮) 
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ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । মহারাজ আছেন-_মহারাজ? 

রুদ্রনারায়ণ । আছি, এস । 

ভবঘুরে । এই যে মহারাজ। যাক্‌, বাচা গেল! আমার প্রণাম 
শ্রুহণ করুন মহারাজ । আমি ভবঘুরে । 

রুদ্রনারায়ণ। দেখই বুঝতে পার্চি। তাকি চাও? 

ভবঘুরে । কিছু চাই না) কিছু বলতে চাই। 

হরিপদ । তোমাকে নিশ্চিন্তপুরে-- 

ভবঘুরে। আঙই দেখেছিলেন। নিশ্চিন্তপুরের ঘাটেই মহারাজের 
ভাইয়ের নৌকো একেবারে নিশ্চিন্তপুর চলে গিয়েছিল কিন1--তাই মাঝে 
মানে যেখানে গিয়ে খুজি--যদি কিছু পাই । হ্যা, সে কতদিন হলো 
মহারাজ? 

কদ্রনারায়ণ। দু বছর। 

হরিপদ । তুমি এরই মধ্যে ততট| পথ এলে কি করে? 

ভবঘুরে । দশ বারে! ক্রোশ পথ মামি একপিনে হাটতে পারি; এ 
তে সামান্ত পথ! 

রুদ্রনারায়ণ। তুমি থাকে৷ কোথায়? 

ভবঘুরে । হ1-হা-হাঃ ভবঘুরে নাম শুনে বুঝতে পারলেন শা মহারাজ? 
আমি কেবল ঘুরেই বেড়াই । তবে হ্যা, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তি এলে শ্াশানে 
কিম্বা গাছভলায়_-যেখানে হোক শুয়ে পড়ি। যাক্‌, যে কথা বলছে 
হএসেছি--বলি, কাটশাকড়া গ্রামে__ 

কদ্রনারায়ণ। কি হয়েছে কাটশাকড়ায়? 

ভবঘুরে । কোথেকে একটা বুনো মোষ এসে গ্রামবাপীদের একেবারে 
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নান্তানাবুদ করে দিচ্ছে। কত গরু ছাগলকে মেরে সেই মহিষাস্থুর 
এবার মান্ষের দ্রিকে নজর দিয়েছে । গ্রামবাসীর! অনেক চেষ্টা করেও 
বাগে আনতে পারেনি। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি__ 
মহিষাস্থুর নিধনে । 

রুদ্রমারার়ণ । আমি ষাবো। 

ভবঘুরে । জানি- মানুষের বিপদ গুনে আপনি স্থির থাকতে পারবেন 
না। তাহলে আমি আমি মহারাজ। আপনি আম্থন। হ্র্যা, একটা 
কথা বলছিলুম__ 

রুদ্রনারায়ণ । বল। 

ভবঘুরে । বর্দি আট আনা পয়সা দিতেন-_ 

রুদ্রনারায়ণ । কি করবে? 

ভবঘুরে । মেকথ1 আপনাকে বলতে পারবো না মহারাজ । 

হরিপদ ॥ তোমার গ! থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, তুমি মাতাল না কি ? 

ভবঘুরে । আজ্তে, মদ খাই বলে অনেকেই ওই কথা বলে! 
আমাকে দেখে আপনাদেরও কি তাই মনে হচ্ছে? 

রুদ্রনারায়ণ । না। কিন্তু তৃমি এই সর্বনেশে নেশা কর কেন? 

ভবঘুরে । আমার সর্বনাশ হয়েছে বলে। 

হরিপদ । তুমি-- 

ভবঘুরে । আপনার স্বজাতি। (পৈতা৷ দেখাইল ) 

রুদ্রনারায়ণ। তুমি ঘুরে বেড়াও কেন? 

ভবঘুরে । বন্ধন ছিড়ে গেছে বলে। 

হরিপদ । তোমার সংসার ছিল না? 

ভবঘুরে । সংসার! ও, চার দেওয়ালের ঘর? আর সেই ঘরে 
কয়েকট। প্রাণী তে ? হ্যা, ছিল বৈকি! খুব সুখের সংসারই ছিল! 
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হঠাৎ একদিন ছুঃখের বন্তা এসে চার দেওয়ালের ঘরকে ভেঙ্গে চুরে 
আমাকে ভবঘুরে সাজিয়ে দিলে । আচ্ছা, আমি এবার আমি মহারাজ। 
কাটশাকড়ায় আবার দেখা হবে । 


| প্রশ্থান 
রুদ্রনারাম়ণ । পয়সা নিয়ে যাও । 


ভবঘুরে । (বাহির হইতে ) দরকার হবে না মহারাজ। 
ব্্রনারাযণ। অন্তত লোক । দেখলে পাগল বলে মনে হয় । 
হরিপদ । পাগল নয় রুদ্র, ভবঘুরে সহজ সরল মামুষ। ও মদ 
খায় নেশা করতে নয় _ছুঃখকে ভুলতে । তুমি আর বিলম্ব করো না। 
প্রালীদে এস । আমি তোমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দোব। বৎস, দুঃখ 
ব্যথা অভিমান ভুলে নবোগ্যমে এগিয়ে যাও কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে | ভয় 
নেই-_-তোমার সঙ্গে আছে মানুষের শুভেচ্ছা আর গুরুর আশীর্বাদ । 
| প্রস্থান 
রুদ্রনারায়ণ। গুরুর আশীর্বাদে-_ মানুষের শুভেচ্ছায় অন্তরের মোহ 
দূর হয়ে রুদ্রনারায়ণ আবার জেগে উঠলো রুদ্ধ মূত্তিতে শক্রর বিনাশে। 
কবি,বন্ধু, আমি তোমার অনুরোধ উপেক্ষ। করেছি । তৃমি ফিরে এস ভাই। 
আমার মোহ কেটেছে-_-ভুল ভেঙ্গেছে __লুগ্ত শক্তি আবার জেগে উঠেছে। 
আমি অস্ত্র ধরবো কবি। আমার বাঙ্গালী মা বোন ভায়ের রক্তে যার! 
হাত রাডিয়েছে, সেই - পাঠানদের হুত্য! করে বাংলার বুকে বইয়ে দোব 
'সামি রক্তের তটিনী । 
[ গ্রশ্থান 


তৃতীয় দৃষ্ 


কাটশাকডার অরণ্য 


নেপথ্যে । ভটিনী--তটিনী, মা আমার! ওগো, কে আছ ? আমার 
তটিনীকে বাঁচাও-_ 
বশাহস্তে কালু আসিল 
কালু। ভয় নেই_-ভয় নেই, কালু এসে পডেছে। মোষের খেল: 
এবার খতম হবে। ওই যে__-একটা মেয়ের পেছনে মোষট! ছুটছে। 
ষাই,_-এই স্থযোগে পেছন হতে বর্শা মেরে ওকে শেষ করে ফেলি। 
| ত্রত প্রস্থান 
ভবঘুরে ও বর্শাহস্তে ভবশসঙ্করী আসিল 


নেপথ্যে । টিনী_ তটিনী, মা আমার। 

ভবঘুরে । শুনছেন- তটিনী মোষের কবলে পড়েছে 
ভবশক্করী। তটিনীকে? 

ভবঘুরে । কোন চাষীর মেয়ে বোধ হয়। 

নেপথো কালু । ওঃ প্রাণ যায়--জান যায়-_- 
ভবশঙ্করী। ওকি! কে আর্তনাদ করে উঠলো ? 


নিরস্ত্র আহত কালু আসিল 


কালু। আমি । 
ভবশঙ্করী: তুমি কে? 
কালু। কালুব্যাধ। 
( ২২ ) 
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ভ্ববঘূরে । ওঃ! তুমি সেই খানাকুলের নামকরা বাঘ-শিকারী 
কালুব্যাধ ? 

কালু। হ্যা। 

ভবশক্করী। তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত কেন? 

কালু। মোষের শিউএ কেটে গেছে । 

ভবশঙ্করী। তুমি বুঝি মোষটাকে আক্রমণ করেছিলে ? 

কালু। হ্যা, একটা মেয়েকে তাড়া করে মোষটা ছুটছিল। আমি 
পেছন হতে যেমন বর্শা মেরেছি, অমনি মোষট! আমার উপর ঝাঁপিয়ে 
পডলো। ওঃ, অনেক কষ্টে গ্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি-_ 

ভবশঙ্করী । তটিনী কোথা গেল ? 

কালু। মোবটা আমাকে তাড়া করতেই সে পালিয়ে গেছে । ওই 
যে বন-বাদাড ভেঙ্গে মোষটা এদিকে আসছে । তাইতো, আমার বে 
ছোটবার শক্তি নেই । 

ভবশঙ্করী। ছুটতে হবে না। তুমি ওই গাছের তলায় বসো । আমি 
মহিষকে হত্যা করবো। 

কালু। না-না, তুমি মেয়েছেলেঃ বুনে! মোধকে মারতে পারবে না। 

ভবঘুরে । নিশ্চয় পারবে। 

কালু। পারলেও বশ দিয়ে নয়--বন্দুক চাই । 

ভবশঙ্করী। বন্দুকের দরকার নাই৷ আমি এই বর্শার মাঘাতেই 
ওকে হত্যা করবো । 

[ প্রস্থান 

কালু। মেয়েমানুষ হয়ে বুনে। মোষকে ম্বারবে? 

ভবঘুরে । হ্থ্যা, মা দুর্গা ওর সহায়। ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠ হতে একহাতে 
মহিষের শি ধরে বর্শার আঘাত করছে। বাঃ--বাঃ! যেন সহিষানুর 

( ২৩ ) 
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নিধনে ম! দুর্গীর আবির্ভাব । এস--আমর] ওই ফীকাটায় দাড়িয়ে মহিষের 
মৃত্যু--আর মহিষমন্দিনীর রণরঙ্গিণী মুত্তি দেখি । 
[ হাত ধরিয়া লইয়া গেল 


বন্দুক লইয়! রুদ্রনারায়ণ আসিল 


কদ্রনারায়ণ । গ্রামবাপী বললে মহিষটা এই জঙ্গলে এসেছে 
ওঁক! এক তরুণী অশ্বপৃষ্ঠ হতে মাঁহষের শিঙ ধরে বর্শাবিদ্ধ করছে। 
ওঃ, অদ্ভুত বীরত্ব-_অসীম শক্তি তরুণীর বানৃদ্ধয়ে। ওই বর্শার আঘাতে 
মহিষটা প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো । ওই যে তরুণী এই 
দিকেই আসছে । 


বরশশাহস্তে ভবশঙ্করী আসিল 


ভবশঙ্করী। ভবঘুরে, মহিষকে হত্যা করেছি। একি! আপনি 
কে ?. (মাতা নত করিল ) 

কদ্রনারায়ণ। কুদ্রনারায়ণ। 

ভবশহ্বরী। আপনিই কি ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজ? 

রুদ্রনারায়ণ। হ্যা। 

ভবশঙ্করী। শুনেছিলুম-_মহারাজ বৈরাগ] নিয়েছেন ? 

রুদ্রনারায়ণ। ইচ্ছা ছিল, কিন্ত মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারলুম 
না। তুমিকে? 

ভবশঙ্করী। পেঁড়োর দুর্গাধ্যক্ষের কন্তা | 

কদ্রনারায়ণ। কি নাম তোমার? 

ভবশক্করী । ভবশঙ্করী। 

কপ্রনারায়ণ ; তোমার বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে । তাই তোমার 

( ২৪ ) 
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পরিচয় জিল্তালা করলুম । তোমার কটাতে তরবারি রয়েছে, মনে হয় 
যুদ্ধ বিদ্যাও জানে। ? 

ভবশগ্গরী। হ্যা, বাবার কাছে আমি সবই শিখেছি । আপনি 
কোথায় যাচ্ছেন? 

রুদ্রনারায়ণ । এখানেই এসেছিলুম মহিষ-হত্যায়। 

ভবশক্ষবী। আপনাকে লংবাদ দিলে কে? 

ক্দ্রনারাষণ । ভবঘুরে । 

ভ্বশঙ্করী। সে আমাকেও এনেছিল । 

কদ্রনারায়ণ । আমার কাজ তুমি কারছ দেখে আমার খুব আনন্দ 
হচ্ছে । 


ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । মহিষমর্দিনী দেবী_-এই যে মহারাজ এসে পড়েছেন ? 

রদ্রনারায়ণ। হ্যা, একেও বুঝি সংবাদ দিয়েছিলে তুমি ? 

ভবঘুরে । আজে হ্যা, সংবাদ ভবঘুরেই দিয়েছিল বটে, তবে যোগা- 
যোগটা দেব প্রজাপতির । 

'ভবশহ্বরী। (ভত্সনার স্থরে ) ভবঘুরে । 

নবঘুরে । এই দেখুন,আপনি শুনেই রেগে গেলেন। আচ্ছা বলুন তে। 
মহারাজ, আমরা নিজে কিছু করি, নাতিনি করান বলেই করি? ওই যে 
গানট।--"দকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তার! তুমি!” আমরা যন্ত্র 
তিনি যস্্রী, আমর! রথ, তিনি র্থী। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে ভবগুরের 
কথা মিথ্যে হবে কেন? আপনাদের দেখা-শোনা দেব প্রজাপত্তির-_ 

স্ডবশস্করী। তৃমি থাম। 

ভবঘুরে । বেশ, বিশ্বাস না করেন, থামলুম । 

€॥ ২৫ ) 
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ভবশঙ্করী। থামলে হবে না, আমার সঙ্গে চলতে হবে। 

ভবঘুরে । আজ্ঞে পুরস্কারটা দেওয়া হোক্‌। 

ভবশঙ্করী। কে কাকে পুরস্কার দেবে ভবঘুরে? আর-- কিসেরই 
বা পুরস্কার ? 

ভবঘুরে । মহিষ-হত্যার । দেবেন মহারাজ । 

ভবশঙ্করী। আমি পুরস্কার চাই না। 

তরঘুরে। আপনি পুরস্কার না চাইলেও পুরস্কার যে আপনাকে চায় 
দেবী। 

ভবশক্করী। পাগলামী করে৷ না'ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । আজ্তে, আপনিও আমাকে পাগল বলছেন দেবী? যাক্‌, 
বলুন। মহারাজ, দাড়িয়ে ভাবছেন কি, পুরস্কার দিন। 

ভবশঙ্করী । আমি কারও কাছে পুরস্কার নোব না। [ প্রন্গান 

ভবঘুরে । হা-হা-হা। দেবী আমার উপর রাগ করে চলে গেলেন । 
আমিও তবে আসি। 

রুদ্রনারায়ণ। শোন ভবঘুরে ! 

ভবঘুরে । আদেশ করুন মহারাজ । দেবী, একটু দাড়ান, যাচ্ছি। 

রুদ্রনারায়ণ। তরুণীর কি নাম বললে? 

ভববুরে । ভবশঙ্করী। আপনার নামের সঙ্গে বেশ মিল আছে 
মহারাজ ৭ মানাবেও যেন হরগৌরী । 

রুদ্রনারায়ণ। না__না* আমি ওকথ| বলিনি ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । মুখে না বললেও--মন বলছে মহারাজ । ওই দেখুন দেব 
প্রজাপতি-__গ্রজাপতি পাঠিয়েছেন। দেবীর গ! ছুয়ে এদিকে উড়ে 
আসছে । জয় বাবা প্রজাপতি | 'মহারাজের চার দেওয়ালের ঘর বাধবার 
দ্বিতীয় স্বপ্নকে সত) করো । 
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রুদ্রনারায়ণ। কি বলছে! ভবঘুরে ? 
ভবঘুরে ৷ পাগল হলেও সত্যি বলছি মহারাজ। প্রজাপতি দেখলে' 
আমার বড আনন্দ হয়। একদিন আমার গায়েও প্রজাপতি বসেছিল । 
তারপর বিয়ের সম্বন্ধ হলে।- মিলনের শক বাজলো--ছু বছর পরে নতম 
অভিথি এলো । হঠাৎ একদিন__( কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল ) 
রদ্রনারায়ণ । তুমি কাদছে। ভবঘুরে 
ভবঘুরে । দেবী সঙ্গে ছিল মহারাজ, অনেকক্ষণ মদ খাইনি। তাই 
অতীতের স্মৃতি জেগে উঠতেই বুকের আগুনটা দাউ দাউ করে জলে 
উঠলো । পাগল বলে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন মহারাজ । বুকের 
আগুন নিভাভে আর অশ্রনদীর গতি রোধ করতে আপনার সামনে আমি 
মদ খাচ্ছি । (জামার পকেট হইতে বোতল বাঠির করিয়া মদ খাইল ) 
যাক-- আগুন নিভে গেছে- নদীও শাঁকয়ে গেছে । আমি আসি 
মহারাজ। প্রণাম। 
প্রস্থান 
কদ্রনারায়ণ । ভবঘুরেকে যত দেখছি, ততই দেখবার ইচ্ছ] প্ুবল 
হচ্ছে । জানি নাকে এই হতভাগ্য । একি | বসস্তের কোকিল ডাকছে 
ফুলের গন্ধে মন আমোদিত হয়ে উঠছে_ পিক-পাপিয়ার মধুর স্বগে জদয়ে 
জেগে উঠছে নূতন আশা । ধরায় বসন্ত এলো নাকি? নানা, এটা 
তো৷ হেমস্তকাল। বুঝেছি--ধরায় বসম্ত আসেনি, এসেছে আমার ভুবনে । 
( গমনোদ্যত ॥ 


কালু আসিল 


কালু। চলে যেও না মহারাজ । 
রুদ্রনারায়ণ। তুমি কে? 
চি অর :) 


রাণী ভবশস্করা [ প্রথম অস্ক 


কালু। কালুব্যাধ। 
রুদ্রনারায়ণ। তুমি সেই খানাকুলের কালুব্যাধ? 
কালু। হ্যা । আমিই বাঘ শিকার করি । আজ মোষের শিঙ এ 
'জথম হরে গাছের গলায় পড়েছিলুম এখন একটু চাঙ্গা হয়েছি। ওই 
বেটা আমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে৷ তাই বলতে এসেছি মহারাজ, 
ভোমরা থাকতে পাঠানের হাতে মেয়েরা ইজ্জৎ হারায় কেন? গরীব 
প্রজাদের সর্বস্ব লুন্ঠিত হয় কেন? 
রুপনারায়ণ। পাঠান কাকে হরণ করেছে কালু? 
কালু। কটা নাম বলবো মহারাজ । যাকে পাচ্ছে--াকেই লুঠে 
নিয়ে ধাচ্ছে। 
কদ্রনারায়ণ । দ্িনকতক আমি অনুন্থ ছিলুম, তাই পাঠানরা নারী- 
'হরণের সুযোগ পেয়েছে । 
কালু। তোমার অন্ুখ করলেও সৈনেরা তে! ভাল ছিল মহারাজ । 
রুদ্রনারায়ণ। তারা স্বার্থের গোলাম কালু । দেশগ্রীতি দূরে থাক--- 
যতটুকু বেতন নেয় ততটুকু কাজও ভারা করে না। এই স্বার্থপর ছুনীতি- 
পরায়ণ রাজকন্ম্রচারীদের জন্যই দেশের আজ এহছ্রবন্থা। প্রবঞ্চনা 
শঠতী] লুঠ ভণ্তীমী দ্রিন দিন বেড়েই চলেছে । তস্করের হাতে মানুষ সর্ব- 
হার] হচ্ছে-লম্পটের হাতে নারী হারাচ্ছে ভার ধর্ঘ__প্রকাশন্ঠ দিবালোকে 
হচ্ছে ডাকাতি রাহাজানি। আর রাজকর্মমচারীদের পকেট ভারী হয়ে 
উঠছে ঘুষের টাকায়। 
কালু। সেই সব বদমাসদের বাতিল কর মহারাজ । 
কদ্রনারায়ণ । ক'জনকে বাতিল গুকরবে। কালু । বদমাসে যে দুনিয়। 
ভরে গেছে । যাক--আমার মোহ এবার কেটেছে, কম্্চারীর হুনীতি 
আর পাঠানের অত্যাচার রোধ করতে আমি আবার অন্ত্র ধরেছি । 
( ২ ) 


তৃতীয় দৃশ্ ] রাগী ভবশঙ্করী 


কালু। তোমার সঙ্গে ওই মায়ীও যদ্দি তলোয়ার ধরে, তাহলে 
পাঠানরা ভয়ে কেঁচো হয়ে যাবে । আহা, দেখতে যেন ঠিক ছুগ.গা প্রতিমা । 

রুদ্রনারায়ণ। কিন্তু, তা হবে না কালু। 

কালু । হবেনা? তাহলে-__ 

রুদ্রনারায়ণ । তুমি আমাকে সাহায্য কর। 

কালু। আমি কি সাহাধ্য করবো মহারাজ? 

রুদ্রনারায়ণ। শঞ্রুদের গুপ্ত সংবাদ তুমি আমার কাছে পৌছে দেবে ! 
পারবে না? 

কালু। খুব পারবো । 

রুদ্রনারায়ণ। তাহলে আজ হতে শিকার ছেড়ে দেশের কাজে ষোগ- 
দান কর। আমি তোমাকে অর্থ দোব--অন্ত্র দোব, আর দৌোব পথ- 
পর্যটনের তেজস্বী অশ্ব । কালু, এতদিন ছিলে তুমি ব্যাত্রশিকারী ব্যাধ, 
আজ হতে হবে দেশরক্ষক সৈনিক । 


[ হাত ধরিয়া প্রস্থান - 


( ২৯ ). 


চতুর্থ দৃশ্য 
কক্ষ 


উত্তেজিতভাবে ওসমান বলিতে বলিতে আমিল ; 
পশ্চাতে নতমুখে দুর্গম খা আসিল 


ওসমান। সৈনিকের বিশ্বাঘঘাতকতায় নারীকে লুণ্ঠন করতে পারনি, 
এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল দুর্গম খাঁ? 

দুর্গম | বিশ্বাস করুন জনাব | সবাইকে হত্য। করে নারীকে যখন 
বন্দী করতে যাই, তখন দেখি, সৈনিক তাকে বাভীর পিছন পথ দিয়ে 
বার করে দিয়েছে । সৈনিককে হত্যা করে আমিও ছুটে যাই নারীর 
পশ্চাতে । প্রাণভয়ে নারী আশ্রয় নে এক মন্দিরে । 

ওসমান । তারপর? 

দুর্গম | মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখি, সেখানে ধ্লাড়িয়ে আছে 
পেড়োর ছুর্গাধ্ক্ষ ও তার কন্ঠ। । আমাকে দেখেই তারা গর্জন করে 
'৪ঠে । আমি তাদের হত্যা করতে মন্ত্রাথাত করি । আমার অক্ত্রাঘাত 
প্রতিহত করে হুর্গাধ্যক্ষের কন্তা|। 

ওসমান । ছুর্বল। নারী প্রতিহত করলে। পাঠানের অন্ত্রাঘাত। 
'আশ্চধ্য । হ্যা, তারপর ? 

দুর্গম। যুদ্ধ আরস্ত হলো । অদ্ভুত তার অসিচালনা। অসীম শক্তি 
তার বাহুতে । তরুণীর অন্ত্রাঘাত সহা করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে 
আমি পালিয়ে এলুম । 

ওসমান। সামা নারীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে 
এলে দুর্গম খ। ! ছিঃ-ছিঃ, তুমি না পাঠান-বীর ? 

( ৩৭ ) 


“চতুর্থ দৃশ্ত ] রাগী ভবশগ্করী 


দুর্গম । আপনি তার বীরত্ব দেখেননি জনাব । 

ওসমান। তাকে না দেখলেও বাঙ্গালীর মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। 
নবাব কতলু খার আদেশে অমন অনেক বাঙ্গালীর মেয়েকে বন্দী করে 
এনেছি নবাবের রংমহলে । 

ছর্গম। যাদের এনেছেন, এ তাঁদের মত নয়। 

ওসমান। বেশ, তোমার কথাই সত্য বলে মানলুম | হ্যা, তরুণীকে 
দেখতে কেমন? 

দুর্গম। ফুলের মত সুন্দর | 

ওসমান । কি নাম তার? 

দুর্গম । তাঁর বাবার মুখে একবার শুনেছিলুম, কিন্ত মনে নেই। 

ওসমান। শিবশক্কর কোথাষ ছিল? 

দুর্গম । দূর হতে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল 
জানি না। 

ওসমান। গুগুচরদের আমার আদেশ জানাও--তারা ষেন ছন্মবেশে 
'পেঁড়োয় গিয়ে জেনে আসে সেই তরুণীর কি নাম। 


শিবশঙ্কর আসিল 


শিবশঙ্কর । ভবশঙ্করী। 

ওসমান । এস শিবশঙ্কর ! আচ্ছা, বলতে পারো তরুণী যুদ্ধ শিক্ষা 
করলে কার কাছে? 

শিবশহ্কর । তার বাবার কাছে। 

ওসমান। ও! আচ্ছা শিবশঙ্কর, তরুণীর শামের সঙ্গে তোমার 
নামের তো বেশ মিল রয়েছে দেখছি! 

[শবশঙ্কর । মে আমার ভগিনী। 

( ৩১ ) 


রাণী ভবশন্করী [ প্রথম অঙ্ক 


ওসমান। তাই নাকি! তাহলে তো! আনন্দের কথা! কি বল 
ছর্গম খ।? তরুণী আমাদের বন্ধু শিবশঙ্করের ভগিনী । ভাল-_ভাল। 
হ্যা--শিবশঙ্কর, তুমি হঠাৎ বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় এলে কেন? 

শিবশঙ্কর | প্রাণের ভয়ে। 

ছর্গম । আপনি ধরা পড়ে গেছেন বুঝি ? 

শিবশঙ্কর | হ্যা, আমিই আপনাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছি_- 
একথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

দর্গম । কে প্রকাশ করলে? 

শিবশঙ্কর। জানি না । আপনাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আমি 
বারাঙ্গনালয়ে চলে আসি। সেখান হতেই শুনতে পাই বিষাপ চক্ররত্তীর 
মৃত্যু-আর্ডনাদ। প্রতিহিংসা পুর্ণ হলো দেখে আনন্দে স্রাপানে মত্ত হই । 
বহুক্ষণ পরে বাইরে শুনতে পাই-_-বাঁবা ও ভবশঙ্করীর কণ্ঠস্বর । বিপদ বুঝে 
তাদের আসবার পূর্বেই আমি সেখান হতে অনৃগ্ত হই । অনাহারে 
অনিদ্রার আজ চারদিন পথ চলে, পৌছেছি আপনার কাছে। 

ওসমান। ভাল করেছ । এবার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হও ॥ 

শিবশঙ্কর। কার উপর প্রতিশোধ নেবে ? 

ওসমান । কেন, তোমার ভগিনীর উপর । 

শিবশঙ্কর । ভবশঙ্করীর উপর প্রতিশোধ নোব ! 

ওপমান। হ্যা।॥সে তোমাকে হত্যা করে হত্যার প্রতাশাধ নিতে 
এসেছিল, তুমিও প্রতিশোধ নাও তাঁকে বন্দী করে আমার হাতে তুলে' 
দিয়ে। 


শিবশঙ্কর । না। 
ওসমান । বুঝে দেখ শিবশস্কর | 


শিবশঙ্কর | বুঝে দেখেছি বলেই তো] না বলছি। 
( ০২ ) 


চতুর্থ দশ ] রাণী ভবশঙ্করী 


হুর্গম। হঠাৎ সুর বদলে গেল কেন বন্ধু? 
শিবশঙ্কর। তোমাদের কথায় আমার মনের বেস্থরো তারট৷ ছি'ডে 
গেল বলে। 
ওসমান । তাহলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব_ 
শিবশঙ্কর | রাখতুম-আমার অন্তরের বেইমান রাক্ষসটার হটাৎ 
বদি না মৃত্যু হতো । 
ছুর্গম। ভয়ে আপনি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন । 
_শিবশঙ্কর | বুদ্ধি হারাইনি-_হারানে। বুদ্ধিক্ে ফিরে পেয়েছি। তাই 
স্বণাভরে প্রত্যাখান করছি সেনাপতির বন্ধুত্ব । 
ওসমান । তাহলে এখন কি করবে শিবশঙ্কর ? 
শিবশগ্কর ৷ বাংলায় ফিরে যাবে । 
দর্গম | ফিরে গেলে মরতে হবে। 
শিবশক্কর । মরবো, তবু আর ভুল করবে৷ না। 
ওসমান। ভুলের চোরা বালিতে তোমার জীবন-ভরী আজ 
আটকে গেছে শিবশ্র । এই ওসমান নাবিকের হাত না ধরলে তরী 
অতলে তলিয়ে যাবে। 
শিবশহ্বর। কি করতে চান আপনি? 
(ওসমান তুর্গম খাকে ইঞ্গিত করিল । দুর্গম শৃঙ্ধল দেখাইল ) 
শিবশঙ্কর । কী, আমাকে বন্দী করবেন? 
ওলমান। তুমি যে গ্লীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছ বন্ধু! তাইতে। 
শৃঙ্খলে বন্দী করতে চাইছি । দুর্গম খা-_! হু্গম খাঁর অগ্রসর ) 
( ছুর্গম খা শিবশঙ্করের সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিবশস্কর ছুর্গম 
খার কোষ হইতে তরবারি কাড়িয়া লইল ) 
ছুর্গম। একি ! 


৩ ( ৩৩ ) 


রাণী ভবশঙ্করী [ প্রথম অঙ্ক 


শিবশঙ্কর | হাঃ-হাঃ-হাঃ, বাঙ্গালীর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে তোমাদের 
বুদ্ধি কোনদিনই জয়ী হবে ন| পাঠান । এস--আমাকে বন্দী কর। 

ওসমান । বন্দী নয়, হত্যা! করবো । (নিজ কটা হইতে অনি লইল ) 

শিবশঙ্কর। হত্যা--হাঃহাঃ-হাঃ! বাঙ্গালীকে হত্য। করতে গিয়ে 
উড়িষ্যার নবাব কত্চলু খা বাঙ্গালীর অস্ত্রাধাতে গড়মান্দারণের মাটিতে 
ঘুমিয়ে গেছে । দুর্গম খাও পালিয়ে না এলে পেঁডোর মাটিতে তার মরা 
দেহ এতক্ষণ শেযাল শকুনে ছি'ড়ে খেতো। বাজল। জয় করতে তোমরা 
পারনি, আর কোনদিন পারবেও না। £ প্রশ্থানোছাত ) 

ওসমান | রক্ষী- রক্ষী-_- 

শিবশঙ্কর । বাঙ্গালীর হাতে অস্ত্র দেখে তোমার রক্ষীর! ভয়ে চোখ 
বুজে আল্লার নাম জপছে সেনাপতি । ওদের আশা ছেড়ে, যদি শক্তি 
থাকে, নিজে এগিয়ে এস" ( গমনোগ্ত ) 


সশস্ত্র নজরুল আসিল 


নজরুল । ভাইজান । 
গসমান । নজরুল, শত্রুকে হত্যা কর। 

( নজকলের 'আগমনে শিবশঙ্কর দীাড়াইল ) 
নজরুল । শিবশঙ্কর তোমার বন্ধু ভাইজান, শক্র বলছেো। কেন? 
ওসমান | শত্রুতা করেছে বলে। ্‌ 
তর্গম। আমার অন্ত্র কেড়ে নিষে পালিয়ে যাচ্ছে। 
নজরুল । সাবাস বাঙ্গালী । 
এসমান । নজরুল! 
নজরুল । বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও কৌশলকে সাবাস দিচ্ছি ভাইজান । 
শিবশঙ্কর । তুমি আমাকে আঘাত না করে-_ 

(৩৪ / 
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নজরুল। রক্ষার অস্ত্র ধরেছি । ভাইজান তার বন্ধুত্বের প্রতিদানে 
আঘাত দিতে চাইলেও, আমি দিচ্ছি অভয় । 

ওসমান। শত্রুকে সামনে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ নজরুল ? 

নজরুল । হ্যা ভাইজান। শিবশঙ্কর এতদিন আমাদের বন্ধু ছিল, 
আজ যদি শক্রই হয়ে থাকে, তাহলে তার বোঝাপড়া উড়িয্]ার পাঠান- 
কক্ষে হবে না--হবে বাংলার মাটিতে । যাও বন্ধু। 

শিবশঙ্কর | হে পাঠান-বন্ধু,। তোমার মহত্বকে শিবশঙ্কর শ্রদ্ধার 
মভিবাদন জানাচ্ছে । উডিষ্যার সহজ্র পাঠান-দম্ুযুদের মধ্ো তুমিই হলে 
সত্যিকারের মানুষ । শিবশঙ্কর ঘতপিন জীবিত থাকবে, ততদিন গাইবে 
তোমার মহব্ধের জয়গান । (গমনোগ্ঠত ও ফিরিয়া) ই], হুর্গম খঁ, 
তোমার ভেত। '্তরবারখান। মাত্সরক্ষার দন্ত আমি নিয়ে যাস্ডি__ বাংলা 
প্রবেশের পুর্বে উডিঘ্ব(র সীমান্তরক্ষীর কাছে জম! দিয়ে যাবো, তুমি চেয়ে 
নিও। ( নজরুলকে ) বিদায় বন্ধু-- 


| দ্রুত প্রস্থান 
গওসমান। শক্রকে ছেডে দিলে নজরুল ? 


নজকল। দিলুম, শত্রু নয় বলে। 

ওসমান । কি বলছে নজরুল? 

নজরুল! আমি অন্তরাল হতে যা শুনেছি ভাইজান, তাই বলছি। 
তোমার বন্ধু শিবশক্কর প্রাণভরে এসেছিপ তোমার কাছে আশ্রয় নিতে । 
আশ্রয়ের বিনিময়ে তুমি চেয়েছিলে ভার ভগিনীকে । তোমার চাওয়া 
কশাঘাতের মত ঝুক বেলেছিল:; জেগে টঠেছিল ত।র বিবেক। তাই 
দাড়িয়েছিল সে শক্রর মত মাথা তুলে। বন্ধুকে শত্রু করেছ তুমি 
ভাইস্গান। তাই মাম তোমার আদেশ উপেক্ষা করে পালন করেছি 
মানুষের নীতি। 
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ওসমান | মানুষের নীতি ? 

নজরুল । বিপন মানুষকে রক্ষা করা। 

ওসমান । কবে থেকে এমন সুনীতির পুজারী হলে নজরুল ? 

নজরুল | যেদিন কতলু থা কবরে যায়, সেদিন থেকে । 

ছুর্গম। তাহলে আপনি বাঙ্গালীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না? 

নজরুল। না। 

ওসমান । আমি তোমাকে বন্দী করবো । 

নজরুল | করলেও তুমি নবাব হতে পারবে না ভাইজান । 

ওনমান । নজরল্ল ! 

নজরুল । পারবে না বাংলার একখণ্ড তুমিও জয় করতে । 

ওসমান । নিশ্চয় পারবো । 

নজরুল । গায়ের জোরে কতলু খাও বাংলার মাটি দখল করতে 
গিয়েছিল ভাইজান । কিন্তু মুঘল শক্তির সাহায্যে বাঙ্গালী তাকে হত্যা 
করে তোমাদের কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল। 

তর্গম । আঘাত দিয়ে জনাবকে উত্তেজিত করবেন ন! হুজুর । 

নজরুল । থাম খয়ের খা। 

ওসমান । নজরুল, এখনও সাবধান করছি। কাধ্যে অন্তরায় হলে 
তোমার পরিণাম-__ 

নজক্ুল । কতলু খাঁর ভ্রাতা ফজলু খার মত কারাগার-_ এই তো? 
ভা তোমার মত অত্যাচারীর ভাই হয়ে যখন জন্মেছি, তখন হয় কারাগারে 
মাথা ঠুকে, লা হয় তোমার ছুরির ঘায়ে, যাতে হোক আমার মৃত্যু হবে এ 
আমি জানি। 

ওসমান । মর তবে বেয়াদপ. (অস্ত্রাধাত উদ্ধাত ) 

নজরুল। (অন্ত্রধারা আঘাত প্রতিহত করিয়া) আমার হাতে অন্ত 

( ৩৩ ) 
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থাকতে অত সহজে কাট। মরতে পরবে না ভাইজান । (যুদ্ধ) নজরুলের 
পরাজয় । তোমার নসীব ভাল ভাইজান, *'তাই আমার তরবারিখান! 
€ভঙ্গে গেল | এস, বন্দী কর দুম খা । 
(হর্গম খা বন্দী করিল ) 

ওসমান । যাও, নবাব-ভ্রাতা ফজলু খ। ধেখানে বন্দী আছে, 
নজরুলকেও সেইখানে বন্দী কর। 

দুর্গম | ভুভুর, জনাবের কাছে মাপ চেয়ে নিন-মুক্তি পাবেন। 

নজক্ল | না, অন্যায় করিনি-মাফ চাইবো না। সত্যকে চিনেছি। 
মিথ্যার জয় দোব না। শ্লখের পথ ছেডেছি--ছুঃখের ভয়ে টলবে। না! । 

( প্রস্থানোগ্যত ) 

ওসমান । আমার অত্যাচারের কশাঘাতে তোমার দর্প থাকবে না 
নজরুল । | 

নজরুল । বাঙ্গালী আর নুঘলশক্তির পদাঘাতে তোমারও দর্পের 
মেরুদও চূর্ণ হবে ভাইজান । তোমারও পরিণাম হবে দাধুদ আর কতলু 
থার মত। ( প্রস্থানোগ্যত ) 


ওসমান । ( ক্রোধে গঞ্জন করিয়া বক্ষে পদাঘাত) নজরুল ! 
নগরুল । ক্রোধের পদাঘাতে নজরুলের কীকে রোধ করতে পারবে 
ভাইজান, কিন্তু রুখতে পারবে না পতনের বজ্রকে । 
| দ্ুগম খার সহিত প্রস্থান 
ওলমান। বুকে পাষাণ চাপিয়ে রাখগে হুর্গম খু! । নানা, অত 
কঠোর শান্তি নয়। তুর্ম খ। ! চলে গেছে । যাক, আমি নিজে কারাগারে 
যাবে । আবার বোবাবো। যেমন করে হোক ওকে বশে আনবো । 
সৈন্য রক্ষী কর্মচারী সবাই নজরুলকে ভালবাসে । ওকে শান্তি দিলে 
তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে হতয। করবে । নজরুলকে শান্তি দোব না। 
€( ৩৭ ) 
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কারাগারে ফজলু খাকে হত্যা করে নজরুলকে মুক্তি দিয়ে ছুই ভায়ে এক 
হয়ে পাঠানশক্তি-বলে মুঘলশক্তিকে পরাজিত করবো । পাঠান-শক্রু 
রুদ্রনারায়ণ ৪ অন্ঠান্ত রাজাদের হত্যা করে অধিকার করবে৷ সোনান 
বাংলা । সোলেমান করারণীর মত অত্যাচারে পদানত করবে বাঙ্গালীকে ' 
মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়বো । কুটমন্ত্রে ভেজে দোব বাঙ্গালীর এঁক্যশক্তি 
চারণ কবির কে জাতীয় সঙ্গীত নীরব করে কশাঘাতের শক্তিতে তার 
বীণার তারে তুলবে। পাঠানের এঁক্যতান । 

| প্রন্থান 


(৩৮ ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 
আখড়। 


চৈতন্যদাঁস বলিতেছিল 


চৈতন্ত । গানের একভারায় সুর বাধরে ভক্ত । 

নেপথ্যে নগণ্য । আজ্জে বাধছি প্রভূ । 

চৈতন্ত । জয় নিতাই গৌর । তোমার নাম নিয়ে দিন বেশ চলে 
যাচ্ছে । কোন অভাব নেই। সকাল হতে না হতেই গৌরভক্তের দল 
চাল ডাল পয়সা তরিতরকারী ফল মূল এমন কি ভরিভরি গাঁজা 
পর্যন্ত গৌর-সেবায় দান করে যাচ্ছে । আহা, গৌরনামের কি মহিমা । 
শ্রীচৈতন্তের প্রেমে বিভোর হয়ে--মাতোয়ারা হয়ে নারী পুরুষ হৌচট 
খেয়ে ছুটে আলছে চৈতন্) দাসের কাছে চৈতন্ত লাভের শিক্ষা নিতে । 
নক্তি মাখানো বুলিতে অনেককেই ভক্ত করে নিলুম, পারলুম না 
কেবল মহারাজ রুদ্রনারায়ণকে । সেনাপতির আশা আর আমার চেষ্টা 
মব বিফল করে দিলে রাজগুরু এসে পড়ে। বেটা উচ্ছন্্ন যাক্‌। 
কইরে ভক্ত, স্থর বাধা হলে! ; 


একতারা হাতে নগণ্য আসিল 
নগণ্য। স্থর বাধতে পারলুম ন! প্রভু । এত কানে পাক দিচ্ছি, 
তবুও সুর উঠছে না। 
চৈতন্য । তোমার এখনও স্থরজ্ঞান হয়নি ভক্ত, তাই ম্ুরকে বশে 
( ৩৯ ) 
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আনতে পারছো না। একতারা আমাকে দাও । (নগণ্য একতার। 
দিল, চৈতন্ত স্থর বাধিতে লাগিল ) 

নগণ্য! কতদিনে সুর মনে বসবে প্রভু ? 

চৈতন্ত । যতদিন না মনকে এক করতে পারছে! ততদিন একতারার 
স্থর তোমার কাছে ঘে'সবে না। (সুর বাধিয়া ) আচ্ছা, দেখ দেখি সুর 
উঠেছে কি না? 

নগণ্য । হ্যা প্রভূ । 

চৈতন্ত। এইবার একতারার স্থুরের সঙ্গে ক মিলিয়ে বল-_-আ। 

নগণ্য । আ--আ আর কতদিন করতে হবে প্রভূ? 'আজছ 
মাস আ--আ করে আমার যে ঘেন্ন! ধরে গেল। 

চৈতন্ত। বিরক্ত হয়ে৷ না ভক্ত । একমনে স্থুরের সাধনা কর। বল 
_আ। (সুর মিলাইল) 

নগণ্য। (স্থর ধরিয়া) আ- 

চৈতগ্ত। মিলছে না ভক্ত। একটু জোর । গলাট। ঝেড়ে নাও। 
€ নগণ্য গল! ঝারিল ) হ্যা, আর একটু, হয়েছে। এই ভাবে ছ মাস 
আ-আ। করে আ এতে সাধতে হবে গমক। 

নগণ্য। গমক! সে আবার কেমন প্রভু? দমকে দমকে তুলতে 
হবেনাকি? 

চৈতন্ত । পরে লব বুধতে পারবে ভক্ত । 

নগণ্য । গমক না সাধলে গান হবে না প্রভু? 

 চৈতন্ত । নাভক্ত। বিগ্যাশিক্ষা করতে গেলে যেমন প্রথমে অক্ষর 

পরিচয়ে অ আ শিখতে হয় ও লিখিতে হয়, তেমনি গান শিখতে গেলে 
(শিখতে হয় স্বরগ্রাম । 

নগণ্য । স্বরগ্রাম ! 


প্রথম দৃশ্য ] রাগী ভবশন্করী 


চৈগ্ত । শুধু তাই নয় ভক্ত, কড়ি কোমল গান্ধার পঞ্চম মধ্যম 
নিখাদ ইত]াদি। এ সবের পর শিখতে হবে তাল। 

নগণ্য। তাল! গান শেখা আমার হলে। ন! প্রভূ । 

চৈতন্ত । হতাশ হয়ো না ভক্ত, মনস্থির করে আমার কণ্ঠে কণ্ঠ 
মিলিয়ে গাও । 


গান 


“ৰধুকি আর বলিব আমি । 
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ে। তুমি ॥৮ 


ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । জয় কালী করালবদনা শ্যাম! । 

চৈতন্য । গৌরনামের সঙ্গে কালীনাম ! নিতাই--নিতাই | ভক্তরে, 
পাষণওকে যেতে বল। 

নগণ্য । আধখডায় কালী-পাগল! ঢুকে পড়েছে প্রতু। 

ভবঘুরে । ঢুকেছি কালী নামের তরঙ্গে তোমাদের হাবুডুবু খাওয়াবো 
বলে। 

চৈততন্থ । ভবঘুরে, এট। বৈষ্বের আখড়া । 

ভবঘুরে । আমার কালী মাও পরমা বৈষ্ণবী বাবাজী। ত। ছাড়া 
কালী রু্ এক । কখনও অসি ধরে দানব নিধন করে? "আবার কখনো! 
বাশীর সুরে ভক্তের মুন ভূলায়। 

নগণ্য । ঠিক প্রভু, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাশীর সুরে গোপিনীর। 
মজেছিল । 

চৈতন্ঠ । ওসব প্রেমের কথা তৃই বুঝবি না ভক্ত। 

( ৪১ )0 
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ভবঘুরে । কি করে বুঝবে? ওর যে নেড়া মাথায় চৈতন নেই। 

চৈতন্য ! নিতাই-__নিতাই । এটা হলো! শ্রীচৈতন । 

ভবঘুরে । কালী-_কালী-_ 

চৈতন্ত । আবার কালী নাম? 

ভবঘুরে । কালী নায়ে মনের কালী দূরে হয়ে যাবে বাবাজী । 

নগণ্য । আমি কালী নাম বলবে প্রভু । 

চৈতন্য । তাহলে নাডা খুলতে হবে ভক্তু। 

ভবঘুরে ! নাড1 কি বাবাজী ? (নগণ্য তাহার দক্ষিণ হাতের কর্তিতে 
বাধা লাল স্থত] দেখাইল ) ও, নাডা বেঁধেছ, কিন্তু যেন নেডা হয়ো না। 


নগণ্য । কেন? 
ভবঘুরে । তাহলে ফাটকে ঢুকতে হবে। 
নপণ/। ফাটক। 


ভবঘুরে ৷ হ্যা, রাজগুরুর হুকুম-নেড়া মাথা দেখ আর ফাটকে 
ঢোকাও। 

চৈতন্ত। একি সতি) ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে | সত্য মিথ্য৷ সেনাপতি চন্দন এলেই বুঝতে পারবে । 

নগণ্য। প্রভু হে-_ 

চৈতন্ত । গোর নাম কর্রে ভক্ত । 

ভবঘুরে । গৌরের বাবা এলেও রক্ষা নাই বাবাজী । সেনাপতি 
এসে পড়লো বলে। 

চৈতন্ত । তুমি আমাদের বাচাও ভবঘুরে | 

ভবঘুরে । বীাচাবে৷ যি সত্যি কথ! বল? 

নগণ্য । প্রভু না বলেন আমি বলবে । বল ভবঘুরে, কি বল্তে হবে। 

ভবঘুরে । এ গ্রামে তোমর। হঠাৎ এলে কেন? 

(৪২ ) 
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চৈতন্ত। গৌরসুন্দর টেনে আনলো ভবঘুরে । 

নগণ্য । না- না, সেনাপতি _ 

চৈতন্ত । ভক্তরে, মুখ খুলিস না, বিপদ হবে। 

নগণ্য। যা হয় পরে হবে । এখন তো ফাটক থেকে বাচি। 

ভবঘুরে । তুমি বাচবে। কিন্তু এই চিতাবাঘকে আমি ফাটকে 
ঢোকাবোই ঢোকাবো । দশটা মিথো বলে রং ফলিয়ে__ 

চৈতন্ত । আমি বলছি ভবঘুরে । মহারাজকে বৈরাগী সাজা 
সেনাপতি চতুভজ আমাদের এনেছিল । 

ভবঘুরে । একথ। মহারাজ ও গুরুদেবকে বলতে হবে বাবাজী । 

ঠচতন্ত । কবে বলতে হবে ভবুরে ? 

ভবঘুরে । এখুনি আমার সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে। 

চৈতগ্ঠ । আমার যে বুক ধড্ফড় করছে ভক্ত । 

নগণয । আমার ব্রহ্গমতালু দপ. দপ করছে প্রভূ । 

ভবঘুরে । সেনাপতি চন্দন বেধে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ব্রহ্গতালুতে 
কোনাচ আটা গজাল পুতবে ভঞ্জ শয়তান । 

চৈতন্ত । কী, আমরা শয়তান ? 

নগণ)। আমরা গৌরমুন্দরের সেবক ! 

চৈতন্ত। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সাধক । 

ভবঘুরে । সাধকের ভান করে ক গণ্ডা কামিনীকে কুল ছাড় করে 
অকুলে ভাসিয়েছ সাধক মশাই? 

চৈতন্ত । গৌর--গোৌর-__ 

গণ্য । নিতাই-_নিতাই__ 

ভবঘুরে । দাড়াও ভেকধারী, কুঁদের মুখে ফেলে তোমাদের সোজা 
করছি । | [ প্রস্থান 


রাগী ভবশম্করী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


নগণয। প্রভূ হে, ব্রহ্গতালুতে গজাল পুতবে যে? 
চৈতন্ট । তার আগে আমরা বাংল! ছেড়ে পালিয়ে যাবে।। 
নগণ্য । কোথায় প্রভু? 
চৈতন্ত। উডিষ্যায়। তল্লিরাধ ভক্ত । দ্িনকতক গা ঢাকা দিয়ে 
সব চাপা পডলে ফিরে এসে নোৰ এই অপমানের চরম প্রতিশোধ । 
[ উভয়ের প্রস্থান 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


অঙ্গন 


ভবশঙ্করী ও মাল1 আসিল 


ভবশগ্করী। প্রতিশোধ নেওয়৷ হলে! না মালা। শয়তানের রক্তে 
তোর ব।প-মায়ের তর্পণ কর] হলো না। আমি পৌছাবার পূর্বেই সে 
পালিয়ে গেল। 

মাল। | শিবুাকে তুমি ক্ষমা কর দাদ । 

ভবশঙ্করী। মালা, যার আন্ত তুই বাপ-মাকে হারালি--নিরাশ্রয় 
হুপি, তাকে ক্ষমা করতে বলছিস? 

মালা । তাকে হত্য! করলে তে! মামার ম। বাব। ফিরে আপবে ন৷ 
দিদি। পোড়া ঘর নতুন হবে ন।--মআামার ভাগ্য লেখাও মুছে বাবে 
না। আমি .যষে ছুঃখ নিয়ে জন্মেছি দির্দি। তাইতো, হঃখের আগুনে 
আমার স্থথশাস্তি আশ্রয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল । ( কাদিতে লাগিল ) 

(৪8৪ ) 
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ভবশঙ্করী। কীাদিসনি মালা, চোখের জল মুছে তরবারি ধর। 

মাল! । অনি শিক্ষা করে কিহবে দিদি? 

ভবশঙ্করী। নারীত্ব রক্ষা করবি। আমি শিখেছিলুম বলেই সেদিন' 
তোকে রক্ষা করতে পেরেছিলুম । অসি শিক্ষা করে তুইও আমার মত 
দেশের মাবোনদের রক্ষা! করতে পারবি । নে, তরবারি ধর । 

মালা। দাড়াও দিদি, প্রণাম করি। 

ভবশহ্বরী। কেন? 

মাল । শিক্ষা গ্রহণের আগে গুরুকে প্রণাম করতে হয়। (প্রণাম ) 
এবার আমাকে শিক্ষা দাও দিদি। 

(ভবশঙ্করী অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিল ) 


দীননাথ আসিল 


দীননাথ। শঙ্করী-__শঙ্করী। 
( দীননাথের আগমনে অসি চালনা বন্ধ হইল ) 

ভবশক্করী। বাবা। 

দীননাথ। মালাকে বুদ্ধ শেখাচ্ছিস মা? 

ভবশঙ্করী। হ্য। বাবা। দাদার সন্ধান পেয়েছ? 

দীননাথ। না মা। কোথায় যে গেল এত খুজছি-_-এত লোককে 
জিজ্ঞাসা করছি--কেউ তার খবর দিতে পারছে না। হয়তো সে তোর 
ভয়ে আত্মহত্যা করেছে । 

মালা । আপনি ভাল করে তার সন্ধান করুন জেঠামশাই । দেখা! 
পেলে বাড়ীতে [নয়ে আসবেন। দিদির কাছে আমি তার প্রাণভিক্ষা 
চেয়ে নিয়েছি । 

দীননাথ | তুমি তাকে ক্ষমা করেছ মা? 

(৪৫ ) 


রাণী ভবশন্রী [ দ্বিতীয় অ 


মালা । হ্যা জেঠামশাই । 

দীননাথ। তোমার কাছে যখন শিবশর্কর ক্ষমা পেয়েছে, তখন 
শঙ্ধরীর কাছেও ক্ষম। পান্ে। যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আবার আমি 
তাকে কাছে পাবো। 

(নেপথ্যে হরিপদ ডাকিল--চৌধুরী মশান্ট। ) 

ভবশঙ্করী । বাবা, কে তোমাকে ডাকছে। আমরা যাচ্ছি। আয় 

মালা । 
[ মাল! স্হ প্রস্থান 
দীননাথ। আহুন। 


হরিপদ আ মিল 


হরিপদ । একটা প্রস্তাব শিষে আমি মাপনার কাছে এসেছি চৌধুরা 
মশাই । 

দীননাথ। আমার পরম সৌভাগ্য । বলুন কি মাপনার প্রস্তাব? 

হরিপদ । আপনাব একটি বিবাহযোগা| কন্তা আছে না? 

দীননাথ। হ্য।, উপধুক্ত পাত্র ন। পাওয়ায় শাজও আমি তার বিবাহ 
দিতে পারিনি । 

হরিপদ। আমি একটি পাত্রের সন্ধান এনেছি । 

দীননাথ। পাত্রের শাম ঠিকান1? 

হরিপদ । তুরিশ্রেষ্টের রাজা কদ্রনারায়ণ। 

দীননাথ। শুনেছি মহারাজ বিবাহিত ? 

হরিপদ। হ্যা-অপুত্রক বলে বংশ রক্ষার দয৷ আমি তার দ্বিতীয় 
বিবাহ দিতে চাই। 

দীনণাথ। আপনি মহারাজের কে? 

(৪৬ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্া ] রাণী ভবশঙ্গরী 


হরিপদ। গুরু । নাম হরিপদ ভট্টাচার্য । 

দীননাথ। আপনি সেই শব-সাধনায় সিদ্ধ সাধক হরিপদ ভট্টাচার্য্য | 
আমি ভাগ্যবান। "আপনার পদধূলিতে আমার গৃহ আজ পবিত্র হলো। 

হরিপদ । আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন চৌধুরী মশাই? 

দীননাথ। মা শঙ্করী ! 

ভবশঙ্করী । (নেপথ্যে ) যাই বাবা। 


ভবশঙ্করী আসিল 


দীননাথ । এই আমার কন্তা । 

হরিপদ ! তোমার নাম কি মা? 

ভবশক্বরী । ( নতমুখে ) ভবশঙ্করী_ 

হরিপদ । (স্বগত) ভববুরের কথ! ঠিক । নামেতেও বেশ মিল 
আছে! (প্রকাণে) চমত্কার নাম, দেখতেও-.ম্রন্দর ॥ 

দীননাথ। মা আমার বপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী । আমি ওকে 
অন্ত্রশিক্ষা দিয়েছি | 

হরিপদ । 'ভবথুরের কাছ সব শুনেছি । তাহলে চৌধুরী মশাই-- 

দীননাথ। মা শঙ্করী !__ 

ভবশঙক্করী। মামার প্রতিজ্জার কথা জা।নয়ে দাও বাবা। 

হরিপদ । তুমিই বল না_-কি তোমার পণ? 

ভবশঙ্করী। খ্পিযুদ্ধে আমাকে যে পরাস্ত করতে পারবে, সেই 
বীর্যবান পুকষসিংহকে আনি পতিত্বে বরণ করবো । 

হরিপদ । বড় কঠিন পণ মা। ভবঘুরের কাছে শুনেছি--তুমি দেবী- 
দত্ত অসি লাভ করেছ । তোমাকে পরাস্ত করা-_- 

দীননাথ। ভাববেন না রাজগুরু | মা শঙ্করী, তুই নামান ছুর্গীধ্যক্ষের 

88) 


রাণী ভবশঙ্করী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


কন্যা । অসিষুদ্ধে মহারাজের বীরত্ব পরীক্ষা না করে তুই অন্ত ভাবে 
পরীক্ষা নে মা। মহারাজের সম্মান যাতে অক্ষু্ন থাকে, তুই তাই 
কর । 

ভবশঙ্করী । বেশ, তাই হবে বাব । রাঁজবলহাটে রাজবল্লভী 
মায়ের সামনে পশু বলিদান হয়। মন্দির-প্রাঙগণে পাশাপাশি ছুটে ঘূপ- 
কাষ্ঠের তলায় একট! মেষ তার উপর ছুটে৷ মহিষ থাকবে । আমার সঙ্গে 
মহারাজও ষদি খঙ্োর একটি আঘাতে তিনটি পশুকে বলিদান করতে 
পারেন, তাহলে মামি তাঁকে পতিত্বে বরণ করবো । 

হরিপদ । আমার রুদ্রনারায়ণ এ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে মা। 
তাহলে চৌধুরী মশাই, আমি ভূরিশ্রেষ্টপুরে গমন করে পঞ্জ বলিদানের 
আয়োজন করি । আগামী শুক্রবার মধ্যাহে, আপনার রাজবলহাটে 
উপস্থিত হবেন । 

ভবশঞ্করী। আমার ধৃষ্টতা মার্জন| করবেন গুরুদেব । 

হরিপদ। এ তোমার ধৃষ্টতা নয় মা। তুমি শক্তির সাধিকা। 
শক্তির পরীক্ষায় যাচাই করে মাল! দেবে তোমার স্বামীর গলায়__যেমন 
দিয়েছিল এই ভারতের নারী লীতা ও দ্রৌপদী । তোমার সাধনা ও আদর্শ 
বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে মা। অমরত্ব লাভ 
করবে তোমার ভবশঙ্করী নাম। 

ভবশন্করী। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন গুরুদেব । (প্রণাম) 

হরিপদ । মা ভবতারিণীর চরণে প্রার্থনা জানাই--যেন আমার আশা 
পূর্ণ হয়। তোম! হতে রক্ষা! হয় যেন ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজবংশ | 

[ প্রস্থান 

দীননাথ। মা জয়দুর্গা! আমার শঙ্করীর বর মিলিয়ে দিয়েছিস মা ! 

তাকে শক্তি দিল জননী, যেন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 
( ১৮ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] রাণী ভবশক্ষরী 
ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । নিশ্চয়ই হবে। 

ভবশঙ্করী। ভবঘুরে, তুমিও বুঝি রাঙগুর সঙ্গে এসেছিলে ? 

ভবঘুরে । হ্যা, আমিই ষে তার পথপ্রদর্শক | মানে-_সাধনার পথ 
নয়, এই দেবীগৃহের পথ । 

দীননাথ। তুমিই তাহলে-- 

ভবঘুরে । পাত্রীর খবর দিয়েছি । 

ভবশঙ্করী। তুমি আর এখানে আসবে না? 

ভবঘুরে । না। আর এখানে আপবার দরকার হবে না। সেখানেই 
দেবীদর্শন হবে। 

ভবশক্করী। সেখানেই ? 

ভবঘুরে । কৈলাসে। মানে তুরিশ্রেষ্টপুরের রাজপ্রাসাদে । 

ভবশঙ্করী। বলি, সেদিন থেকে তুমি আমার পেছু লেগেছ কেন বল 
দেখি? 

ভবঘুরে । হরগৌরীর মিলন করাতে । 

ভবশঙ্করী। যাও, পাগলামী করো না। 

দীননাথ। ভবঘুরের কথায় রাগ করিন না ম! শঙ্করী। 

ভবঘুরে । বলুন তো চৌধুরী মশাই, আমি যা বলি ত। প্রায়ই সত্যি 
হয়কি না? এই যেমন দেবীর পক্ষে হয়েছে। 

ভবশঙ্করী। কি হয়েছে? 

ভবঘুরে । নেই প্রজাপতির কথ] । যাক্‌--মায়ের কৃপায় পরাীক্ষাট। 
শেষ হলে জয়ধ্বনি দিয়ে দেবীকে সিংহাসনে বসিয়ে এই পাগল ভবঘুরে 
মানুষ হয়ে যাবে । থেমে ষাবে মাটির কানা । 

৪ (৪৯ ) 


রাণী ভবশদ্থরী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


ভবশঙ্করী । আবার পাগলামী আরম্ভ করলে? 

ভবঘুরে । পাগলামী নয় দেবী। মাটির বুকে কান পেতে শুনুন 
শুনতে পাবেন মাটির কান্না । শুনতে পাবেন দানবের অট্রহাসি-__লাঞ্থিতা 
বঙ্গললনার বুকভাঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস । পাঠান আসছে-_গৃহ জালিয়ে দিচ্ছে 
গৃহীর বংশ ধ্বংস করে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে নারীদের | 


শশব্যস্তে মালার প্রবেশ 


মালা। দিদি! দিদি! 
ভবশঙ্করী। কি হয়েছে মালা? 
মালা । একজন লোক জানাল! দিয়ে উকি মারছিল। 
ভবশঙ্করী। তাঁকে দেখতে কেমন? 
মালা। শুধু মুখটা তার দেখেছি । একমুখ দাড়ি। 
ভবশঙ্করী। এখনও সে জানালার ধারে আছে ? 
মালা। না। আমিজানালার ধারে যেতেই সে সরে গেল । তৃমি 
এস দিদি। 
| গস্থান 
ভবশঙ্করী । নিশ্চয়ই পাঠানের গুপ্তচর । মালার সন্ধানে এসেছিল । 
যাক, বাবা, তুমি মালার কাছে থাকো, আমি যাচ্ছি তাকে পথের মাঝেই 
শ্থেষ করতে । 
প্রস্থান 
ভবঘুরে । দেবীর সঙ্গে আমিও যাচ্ছি চৌধুরী মশাই। 
দীননাথ। তুমি যুদ্ধ জান না ভবঘুয়ে | শঙ্করীকে তে। সাহাষ্য করতে 
পারবে না? 
ভবঘুরে । দেবী একাই একশো । কারও সাহায্যের দরকার হবে 
(৫০ ) 


তৃতায় দৃশ্ত ] রাণী ভবশক্করী 


না। তাকে আর কেউ ন| চিনলেও এই মাতাল ভবঘুরে চিনেছে । 
তিনি মানবীর রূপে দেবী । 


[ প্রস্থান 
দীননাথ। ম] জয়দুর্গী, শঙ্করীকে রক্ষ/ করিস মা। কদ্রনারায়ণকে 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ করে পুর্ণ করিস আমার অন্তরের কামনা | 


 প্রন্থান 


তৃতীয় দুষ্ট 
কক্ষ 
চতুভূু'জ বলিতেছিল 

চতুভূুজ। কামনার বাশী অবিরাম বেজে চলেছে আমার মনের 
মাঝে । আশা সুন্দরী এখখধে্যের ডাল হাতে আমার চোখের লামনে নৃত্য 
করছে। তার রূপের ছটায় লোভ প্রবল হয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে আমার 
ধৈর্যের বাধ। স্বার্থ ভূলিয়েছে কর্তব্যকে | মিথ্যার অষ্টহাদিতে সত্য 
সরে গেছে দূরে-বহু দূরে । বুদ্ধির জোরে বাপনার তরীকে কুলের 
কাছে এনেও আবার সে অতলে তলিয়ে গেল । তাইতো, কি করি? 
হন্ভাশার অন্ধকারে আমি যে কোন পথই খু'জে পাচ্ছি না। 


মুরলী আসিল 


মুরলী। বাবা-_বাবা । 
চতুর্ভূজ। মুরলী, এমন সময় এখানে এলি কেন ? 
(৫১ 0) 
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মুরলী । তোমাকে একটা গান শোনাতে বাকা । 
চতুভৃুজ। গান! 

মুরলী । নতুন শিখেছি, গাইবো--শুনবে বাব! ? 
চতুভূজ। গান -_গাইবি? আচ্ছা, গা, শুনি । 


মুরলী ণান 


ওগে| জন্মভূমি, চরণ চুমিঃ নয়ন মেলে চাও [ 
অবোধ ছেলের প্রাণের পূজা চরণতলে নাও ॥ 
সকল দেশের সের] তুমি শহ্য-শ্যামলা। 
চারণ কবি তোমার গানে হলে! বিভোল! ? 
গ্াইবো আমি তোমার জয়, 
করবে! না মরণ-ভয়, 
স্েহ আশীষ শক্তি অভয় আমার শিরে দাও ॥ 


চতুভূজ। এ গান কার কাছে শিখেছিস মুরলী? 

মুরলী । চারণ কবির কাছে। 

চতুভুজ | বঝঙ্কারের কাছে গান শিখতে তোকে কে বলেছে £' 

মুরলী | মা। 

চততুতূজ। এ গান গাইবি না। 

মুরলী। কেন বাবা? 

চতুতরজ। যা বললুম তাই করবি। 

মুরলী । কিন্তু মহারাজ যে শুনতে চান বাবা। 

চতুভুজ। এ গান তাকে শুনিয়েছিন? 

মুরলী। হ্যা, তীর খুব ভাল লেগেছে । 

চতুভুজ। মহারাজের কাছে এ গান গাইবি না। 
( «২ ) 
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মুরলী। মহারাজ যে যেতে বলেছেন। 

চতুভুজ। আমি বলছি-_যাবি না। 

মুরলী । না গেলে মহারাজ যে রাগ করবেন বাবা ? 

চতুভূজ। গেলে আমি রাগ করবে! । 

মূরলী। তুমিই তো! সেদিন মহারাজকে গান শোনাতে বলেছিলে ? 
চতুতুজ। আজ বারণ করছি। গান শোনাতে যাবি ন|। 


মহিমা আসিল 


মহিমা । আমি বলি যাবি মুরলী। 
চতুভূজ। আম যেতে দোব না । 
মহিমা । আমি তোকে নিয়ে যাবো মুরলী | 


মুরলী। আচ্ছা মা। 
| প্রস্থান 
চতুভূুজ | খবরদার মুরলী_-মআমার আদেশ ন। মানলে চাবুক €মরে 
পঙ্গু করে দোব। 


মাহমা। তোমার উদ্দেশ্য কি? 

চতুভূ'জ। . বুঝতে চেষ্টা করে! না। যেমন মানুষ তেমন থাকো। 
বদি সুখে থাকতে চাও, তাহলে আমি যা বলবে! তাই শুনবে । আমি 
যা করবো তাতে বাধা দেবে না। 

মছিম।। আমি নিজ্জীব কাঠের পুতুল নয়, রক্তমাংসের তৈরী মানুষ৷ 
খেলনার পুতুলের মত আমি শুধু ঘরের শোভা হয়ে থাকতে পারবো না। 

চতুভূ'জ। তাহলে চাবুকের আঘাতে পঙ্গু করে ঘরের মধ্যে ফেলে 
রেখে দোব। 

মহিমা । জ্ত্ী-পুত্রকে পঙ্ু করলে কাকে নিয়ে সংসার করবে? 

€( ৫৩ ) 
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চত্ুতৃজি। জানতে চেও না। 

মহিম|। ন। বললেও জানি। 

চতুভু'জ। মহিমা! 

মহিমা । আজ নর, দুবছর আগে রাজভ্রাতা জয়নারায়ণের নৌকা 
ডুবির দিন। 

চতুতূ্জ। কি জেনেছ * 

মহিমা । বলবো না। 

চতুভূজ। ( কক্ষমধ্যে চাবুক ছিল, তাহা লইয়া) বল মহিমা, কি 
জেনেছ তুমি? 

মহিমা । না-বলবো না। 

চতুভূজ। এখনও বলছি-যদ পঙ্গু অথর্ধ হয়ে জীবনট৷ ব্যথ 
করবার ইচ্ছা! না থাকে, তাহলে কি জানো--বল | বল মহিমা 

মহিমা । বলছি, তুমি রাজসিংহাঁসনের লৌভে ডাকাত দিয়ে রাজ- 
ভ্রাতার নৌকা! ডুবিয়ে দিয়েছিলে । 

চতুভূজ। ( চিৎকার করিয়া ) মহিম! ! 

মহিমা । অপুত্রক রাজার মনে সংসার-বৈরাগ্য আনতে সন্যাসী 
পাঠিয়েছিলে । তাকে উদাসীন সাজিয়ে সংসার ছাড়া করতে চৈতন্ত 
দাসকে এনে পাঠিয়ে ছিলে বৈরাগ্যের দীক্ষা দিতে । 

চতুভূ'জ। স্তব্ধ হও মহিম1। (চাবুক প্রহার ) 

মহিমা । উঃ, বিনাদোষে আমাকে তুমি চাবুক মারলে ? 

চত্রুভূজি। হ্যা, চাবুকের আঘাতে_-্পদাঘাতে ভোমাকে পশু করে 
গৃহের মধ্যে ফেলে রেখে দোব। 

মহিমা । বুঝেছি--তোমার শয়তানি পাছে কারও কাছে প্রকাশ 
করি, এই ভয়ে আমাকে পশ্ু করে তিলে তিলে হত্যা করতে চাও? 

( ৫৪ ) 
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চতুভূজ। হ্যা--তাই চাই। চাই--তোমাকে হত্যা করে আমার 
উদ্দেগ্ত সফল করতে । 

মহিম।। আমাকে হত্যা করলেও তোমার অসৎ উদ্দেশ্য সফল হবে 
না। আমি না বললেও পাপ চাপা থাকবে না । বাতাস বয়ে নিয়ে যাবে 
আমার মুখের কথ!। 

চতুভূজ। মহিমা । (চাবুক প্রহার ) 

মহিমা । উ?, স্বামী বলে তুমি আমাকে নিধ্যাতন করবে_আর-- 

চতুভূজ। তোমাকে তা মুখ বুঝে সহ করতে হবে। ( চাঁবুক প্রহার) 

মহিমা । (পতন) ওঃ, ভগবান! আমি নারী বলে-_- 


গীতকণ্ে ঝস্কার আসিল 
ঝঙ্ধকার। গান 


সইছে! কেন অত্যাচার ? 
নারী হলেও মানুষ তুমি, আছে সমান :অধিকার। 
চতৃভূজ। সাবধান ঝঙ্কার ! অনধিকার চর্চা করো! না। 
মহিমা | নির্যাতন হতে আমাকে বাচাও কবি। 


ঝক্কার। পুনঃ গাহিল 


(ম1) লজ্জার অবগুঠন থোল, 
শত তোমার জাগিয়ে তেল, 
মৃথোমুখী দাড়িয়ে স্বামীর বন্ধ কর ন্বেচ্ছাচার | 
কশার ঘায়ে পায়ে পড়ে করে৷ না আর হাহাকার ॥ 


চতুভূুজি। কী, আমার অধিকারে এসে 
ঝঙ্কার। আপনাকে অপমান করতে আসিনি । এসেছি বীরাঙ্গনা 
(৫৫৪ ) 
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ভবশঙ্করীর আদেশে শক্তির মন্ত্রে বাংলার নারীদের দীক্ষা দ্রিতে । চাবুক 
লুকিয়ে ফেলুন সেনাপতি মশাই । স্ত্রী-নির্্যাতন বন্ধ করুন। বীরাজানা 
আসছে। | প্রস্থান 

মহিমা । বীরাঙ্গনা আসছে । এস-_-এস শত্তিময়ী। তোমার 
শক্তির পরশে নারীদের ছুর্বলতা! দূর কর । রক্ষা কর তাদের নির্যাতনের 
চাবুক হতে । ( গমনোগত ) 

চতুভুজ। কোথা যাও মহিমা ? 

মহিমা । বীরাঙ্গনা শক্তিময়ী ভূরিশ্রেষ্ঠের ভাবী মহারাণীর পুজার অধ্য 
সাজাতে রাজপ্রসাদে । 

চতুভূজ। যাওয়৷ হবে ন।। 

মহিমা । ভয় নেই__-তোমার শয়তানি কারও কাছে আমি গুকাশ 
করবো না। 

চতুভূজ। না-_ন।, যেতে দোব না| 

মহিমা । তোমার চাবুক আর আমাকে রুখতে পারবে ন৷ স্বাল্মী। 
বীরাজনার ডাক এসেছে । চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়ে পায়ের তলায় 
পড়ে মহিমা আর সতীত্বের মহিম1! দেখাবে না। 

চতুভূজ। মহিম! ! 

মহিমা । মহিমা তোমার উদ্দেশ প্রকাশ করবে না। তোমাকে 
পরিত্যাগ করে সে দ্বিচারিণী নামও কিনবে না। সেস্বামীক্স ঘরে থেকে 
স্্ীর কর্তব্য পালন করবে, কিন্ত সইবে না স্বামীর অতাচার । 

| প্রস্থান 

চতুভূ্জ। আচ্ছা_ আমিও দেখবো মহিমা, কেমন করে বন্ধ কর 

তুমি আমার শ্বেচ্ছাচার। | প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
রাজবল্লভীর মন্দির প্রাঙ্গণ 


দীনবেশে শিবশহ্কর আসিল 


শিবশঞ্কর। স্বেচ্ছাচারের পথে জীবনের পুজি হারিয়ে ফেললুম। 
প[পের বোঝ। মাথাঘ নিয়ে জীবনের পথ বেয়ে চলেছি, জানি না, এ পথের 
শেষ কোথায়? কতদিন এমনি ভাবে নিজ্গেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? 
অনুভাপের দহন-জ্বালা শীঘ্ভল হবে কতদিনে ? 


ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । নমস্কার শিবশঙ্কর বাবু। 

শিবশঙ্কর । কে? ও, ভবঘুরে! তুমি কাকে কি নামেডাকছো? 

ভবঘুরে । আপনার নামেই আপনাকে ডাকছি। 

শিবশঙ্কর । আমার নাম তো! শিবশঙ্কর নয়। 

ভবঘুরে । হ্যা, আপনাকে দেখে আপনার ভগ্রী চিনতে পারেনি ; 
কিন্তু আমি চিনে ফেলেছিলুম বলে 'আপনার ভগ্নীকে নিরত্ত করে ঘরে 
পাঠিয়ে দিয়ে পেঁড়ো হতে আপনার পিছু পিছু এই রাজবলহাটে ছুটে 
এসেছি । যাক্‌-এর পরেও কি আপনি শিবশঙ্কর বাবু হবেন না? 

শিবশঙ্কর । তোমার অনুমানই সত্য, আমি শিবশঙ্কর । কিন্ত 
আমাকে আপনি বলছে! কেন ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । আজ্ঞে তধছর আপনি বলে শ্রদ্ধার নমস্কার দিয়ে আসছি, 
আাজ আপনার বেশভূষা নেই বলে কি অসম্মান করতে পারি ?" 

( ৫€৭ ) 
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শিবশঙ্কর । আমার অতীতের পরিচয় ভুলে যাও ভবঘুরে । আমাকে 
তুমি বলে ডেকে কাছে টেনে নাও। 

ভবঘুরে । বেশ, তাই ডাকবো । 

শিবশঙ্ধর। বন্ধুর মত যখন কাছে টেনে নিলে, তখন তোমার 
পরিচয়টা দাও ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । পরিচয়? মানে-_নাম-ধাম? হইযা, বাপ-মায়ের দেওয়া 
নাম একটা ছিল, কিন্ত--আজ থাক ভাই, অন্য দিন বলবো। 

শিবশঙ্কর । তাই বলো । ভবঘুরে, মৃত্যুর মুখ হতে আমাকে বাঁচালে, 
এখন ক্ষুধার জ্বালা হতে বাচাও ভাই। আজ আমি তিন চার দিন 
অনাহারে আছি। 

ভবঘুরে । তোমাকে বীাচাবো বলেই তে! মহারাজের সঙ্গে দেখা 
কর] হলে। না । এই যে--শশ্বে চডে মহারাজ আসছেন। 

শিবশঙ্কর | ভুরিশ্রেষ্ঠপতি রুদ্রনারায়ণ এখানে আসছেন কেন? 

ভবঘুরে । তোমার ভগিনীকে বিয়ে করতে । 

শিবশঙ্কর ! ভবশঙ্করীর বিয়ে ! 

ভবঘুরে । হ্থ্যা। রাজবল্লভী মায়ের সামনে পণ্ড বলিদান করে মহারাজ 
তোমার ভগিনীকে বিবাহ করবেন। 

শিবশঙ্কর | ভবঙ্করীর বিয়ে হবে, আর আমি তার দাদা 

ভবঘুরে | দুরে দীড়িয়ে তাকে আশীর্বাদ করবে। কি করবে ভাই, 
তোমার দ্ুরদষ্ট। তুমি ওই পাশটায় দাড়াওগে, আমি খাবার জোগাড় 
করে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। ষাও-_ 

শিবশঙ্কর। ভবশঙ্করী আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । না পারলেও তার সামনে এখন তোমার যাওয়া হবে না। 
ষাও-্্মহারাজ এসে পড়লেন । 

(৫৮) 


চতুর্থ দৃশ্ঠ ] রাণী ভবশঙ্করী 


শিবশঙ্কর। যাচ্ছি। 
[প্রস্থান 
ভবঘুরে । যাক বন্কষ্টে শিবশঙ্করকে বাচিয়েছি। এবার একদিন 
তাকে--তার ভগিনীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ 
হবে। 
রুদ্রনারায়ণ আমিল 


রুদ্রনারায়ণ। এই যে ভবঘুরে । তুমি এখানে রয়েছে আর আমি 
তোমাকে খুজতে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। 

ভবঘুরে । আজ্ঞে মহারাজ, গুরুদেবের সঙ্গে পেঁড়োয় গিয়েছিলুম, 
সেখান হতেই রাজবলহাটে এসেছি। আপনি দাড়ান মহারাজ । আমি 
দেখছি--দেবী আর চৌধুরী মশাই আসছেন কি না! ওই যে ঝড়ের 
মত ঘোড়া ছুটিয়ে দেবী আসছে । আমি যাচ্ছি মহারাজ. দেবীকে স্বাগত 
জানাতে । | প্রস্থান 

কুদ্রনারায়ণ । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বীরাঙ্গনা! ভবশস্করীর বরমাল্য 
পাবৌ। ইচ্ছাময়ী মা, সন্তানের ইচ্ছা পূর্ণ করিস। 


দীননাথ আসিল 
দীননাথ। মহারাজ ! 
রুদ্রনারায়ণ। আস্থুন চৌধুরী মশাই । 
দীননাথ। আমার আসতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল মহারাজ । 
ভবশঙ্করী আসিল, তাহার গলায় জবার 
মালা, পরণে রক্তবন্ত্র 


উবশস্বরী। বজির আয়োজন লব প্রস্তুত বাবা ? 
( ৫৯ 


রাণী ভবশক্করী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


দীননাথ। ষ্ট্যামা। মহারাজ তোর জন্ত অপেক্ষা করছেন । 
ভবশহরী। গুরুদেব কোথায় ? 
বদ্রনারায়ণ। মায়ের পুজা শেষ করে ওই যে গুরুদেব আসছেন । 


হরিপদ আসিল 


( তাহার হাতে রক্তচন্দনের পাত্র ছিল) 
হরিপদ । রুদ্রনারায়ণ | 
রুদ্রনারায়ণ। গুরুদেব । 
হবিপদ। মায়ের কাছে বলিদানের অনুমতি পেয়েছি । 
রুদ্র ও ভব।' আমরা প্রস্তত গুরুদেব। 
( উভয়ের কপালে রক্ত চন্দনের ফৌটা দিল। উভয়ে প্রণাম করিল ) 
হরিপদ । তোমর] মন্দিরে যাও । মাকে প্রণাম করে খড়গ গ্রহণ 
কর। | 
রুত্রণারায়ণ । এস বীরাঙ্গনা, রুদ্রনারায়ণের শক্তির পরীক্ষা নেবে। 
[ প্রস্থান 
ভবশঙ্করী। আসি বাবা। 
[ পদধুলি লইয়া প্রস্থান 
দাঁননাথ। এস মা। রাজগুরু, আমার শঙ্করী-__ 
হরিপদ । ভুরিশ্রেষ্ঠের রাণী হবে চৌধুরী মশাই । এই বলিদান 
দেখবার জন্তে ঝআটপুর, রাজবলহাট, কৃষ্ণনগর, এমন কি আরামবাগ হতে 
দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হয়েছে মন্দির-প্রাঙগণে । ওই ছুজনে 
খড়াকরে যুপকাষ্ঠের সামনে উপস্থিত হলো। ওই ,বেজে উঠলো 
বলিদানের বাগ্--ওই পশ্তরক্ত পানে গঞ্জে উঠলো বলিদানের থঙ্জা। 
ম! ভবতারিণী, আমার কদ্রকে জয়ী করিস মা। 
(॥ ৬০ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত ] রাণী ভবশন্করী 


নেপথ্যে । মহারাজ রুদ্রনারায়ণের জয়। 
দীননাথ । মহারাজের জয় হয়েছে রাজগুরু। 


খড়গহস্তে ভবশঙ্করী ও নিরন্তর রুদ্রনারায়ণ আদিল 


রুদ্রনারায়ণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি গুরুদেব । 

হরিপদ। আমার মনের বাসনা মা পু করেছেন রুদ্রনারায়ণ। 

দীননাথ। মা শঙ্করী। 

ভবশক্করী । (খড়গ হইতে রক্ত লইয়া খড়গ রাখিয়া রুদ্রনারায়ণের 
কপালে ফৌটা দিল ) পর বিজয়ী বীর, ভবশঙ্করীর বরমাল্য। 

( নিজের গলা হইতে জবার মাল! খুলিয়৷ রুদ্রনারায়ণের গলায় 

দিল। উভয়ে হরিপদকে প্রণাম করিল ) 
হরিপদ । আশীর্বাদ করি তোমাদের মিলন মধুর হোক । 


| প্রস্থান 
ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । এই যে হরগৌরীর মিলন হয়ে গেছে। দেখলেন দেবী, 
ভবঘুরের কথা মিথ্যা নয়? প্রজাপতি যখন বসেছে, শুভমিলন হতেই 
হবে। 

ভবশঙ্কণী। তুমি থাম ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । বলুন তে] মহারাজ, এই আনন্দের দিনে কি চুপ করে 
থাক যায়? 

রুদ্রনারায়ণ। তুমি আনন্দ কর $ভবঘুরে । আজ যদি জয়নারায়ণ 
থাকতো, তাহলে সেও তোমার মতই আনন্দে মেতে উঠতো । 

দীননাথ। জয়নারায়ণ কে. মহারাজ ? 


৩৯ 3) 


রাণী ভবশন্ধরী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


রুদ্রনারায়ণ। আমার বৈমাত্রেয় ভাই । ছুবছর আগে দামোদরে 
নৌকাডুবিতে স্ত্রী-পুত্র সহ মারা গেছে । 

ভবঘুরে । যা হারিয়ে গেছে মহারাজ, তাযখন আর আসবে না, 
তখন মর! মতীতকে জাগিয়ে ধর্তমানের আনন্দকে ছুঃখময় করে তুলবেন 
না। এখন খুণীমনে ভবঘুরের ঘোরাঘুরির পুরস্কা রট। দিয়ে দিন। 

রকুদ্রনারায়ণ। পুরস্কার ! 

ভবঘুরে । হ্যা, হুজনের কাছেই আমার পুরস্কার পাওনা আছে। 
য| তা দিলে নোব ন| মহারাজ । কি” দেবী বুঝি ভাবছেন-_পাগলাটা 
আবার কি চেয়ে বসে? 

ভবশঙ্করী। কি চাও বল ভবঘুরে, সাধাতীত না হলে নিশ্চয়ই দোব। 

ভবঘুরে । আমি চাই ছুঃখ জয় করবার আশীর্বাদ । (মাথা নত করিল ) 

রুদ্রনারাযণ। ভগবান তোমাকে ছুঃখজয়ের শক্তি দিন ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । ভগবান শয়তানকে দিয়ে আমায় ছুঃখ দিয়েছে মহারাজ' 
ভাই আমি আশীর্বাদ চাই মানুষের কাছে। 

| প্রস্থান 
রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরেকে আঙ্গও চিনতে পারলুম ন]। 
দীননাথ। শঙ্করী, এবার আমি আমি মা। 


মাল। আমিল 


মালা । আপনি চলে যাচ্ছেন জেঠামশাই ? দিদি শ্বশুরবাড়ী যাবে 
--আামি তবে কার কাছে থাকবে! ? 
ভবশঙ্টরী । আমার কাছে থাকবি বোন। ( হাত ধরিল ) 
রুদ্রনারায়ণ। এ কে চৌধুরী মশাই ? 
দীননাথ। প।ঠান-অভ্যাচারে নিহত পেঁড়ার বিষাণ চক্রবর্তীর 
(৬২) 


ভূর দৃশ্ত ] রাণী ভবশগ্করী 


কন্যা । মহারাজ, মালাকে আপনার আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি। মালা, 
তুমি শঙ্করীর কাছে থাকো মা। আমি আসি। 

ভবশঙ্করী। আবার এসে! বাবা। 

দীননাথ। আনবো মা। শিবশক্কর নেই, তুই যাচ্ছিস স্বামীর ঘরে । 
সংসারে আর আমার কেউ নেই মা। সেই শূন্ত ঘরের অন্ধকার যখনই 
আমার জীবনে অসহা হয়ে উঠবে, তখনই ছুটে আমবো মা তোর কাছে। 
যাবার সময় অন্থুরোধ করে যাচ্ছি--যদি শিবশঙ্কর বেঁচে থাকে, যদি 
কখনও তার সঙ্গে তোর দেখ। হয়, তাহলে তুই তাকে ক্ষমা করে নিজের 
কাছে রাখিস মা। সুখী হ মা, শান্তিতে সংসার কর। আমি আসি। 

: প্রন্থান 

রুদ্রনারায়ণ । এস শঙ্করী, আমরা যাই। হ্যা, (মালাকে বলিল ) 
€তামাকে কি বলে ডাকবো? 

ভবশঙ্করী। নাম ধরে ডাকবে মহারাজ, মালা আমার ছোট বোন। 

মালা। মহারাজ! 

রুদ্রনারায়ণ । না-_বল, দাদা। 

মালা । দাদা ( পদধুলি লইল ) 

রুদ্রনারায়ণ । বোনের স্থান পায়ে নয়। দাদার শেেহভরাবুকে | সম্রেহে 
বক্ষে ধারণ ) 

মাল! । দিদি, তোমার জন্তে আমি দাদা পেয়েছি-_মালা আজ 
রাজার ভগিনী । দাদাকে নিয়ে এস দিদি, আমি অঞ্জলি সাজাইগে। 

ভবশক্করী। কিসের অঞ্জলি মালা? 

মালা । তোমাদের পুজার। 

| গ্রশ্থান 
ভবশঙ্করী । মালার পূজা নিয়ে প্রাসাদে চল মহারাজ । 
( ৬৩ ) 


রাণী ভবশঙ্গরী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


কুদ্রনারায়ণ । যাবো শঙ্করী, পরীক্ষার ষে রত্ব লাভ করেছি তাকে 
প্রাসাদে রাখবে ন।--রাখবো। ফুলমালার মত আমার গলায়। (হাত 
ধরিয়া অগ্রমর ) 
আহত চন্দন আমিল 


চননল। মহারাজ! 

রুদ্রনারায । একি । চন্দন, তোমাকে আঘাত করলে কে? 

চন্দন। পাঠান । 

রুদ্র ও ভব। পাঠান। 

চন্দন। আমি বিষুপুর হতে ফিরে আসছিলুম, এমন সময় দেখি 
কয়েকজন পাঠান-সৈম্ত এক তরুণীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অসি- 
হস্তে ছুটে গেলুম তরুণীকে উদ্ধার করতে । 

রুদ্রনারায়ণ। তারপর? 

চন্দন । যুদ্ধ বাধলো। তরুণীর চিৎকারে গ্রামবাসীর] ছুটে এলো 
পাঠানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবার সময় হত্যা করে গেল তরুণীকে । 

ভবশঙ্করী। তাকে বাচাতে পারলে না? 

চন্দন। আম একা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও তাঁকে বাচাতে পারলুম 
না। যদি আমার সঙ্গে ছজন সৈশ্ঠ থাকতো]. তাহলে দশজন পাঠানকে 
মাথা নিয়ে আর উড়িষ্যায় ফিরে ষেতে হতো না। 


দ্রুত ঝঙ্কার আসিল 


ঝঙ্ধার। মহারাজ, পাঠানের হাতে কালুব্যাধ বন্দী হয়েছে। 
রুদ্রনারায়ণ। কালুব্যাধ বন্দী? 
ঝঙ্কার। কালুর পুত্র ভুরিশ্রে্টপুরে গিয়েছিল, আপনি রাজবলহাটে 
এসেছেন গুনে সে এখানে এসেছে সংবাদ দিতে । [ প্রস্থান 
( ৬৪ ) 


চতুর্থ দৃশ্য ] রাণী ভবশঙ্করী 


কদ্রনারায়ণ। তাইতো, চন্দন আহত--চতুভূ'জ রাজধানীতে । আমি 
এখন কি করি? কাকে পাঠাই কানুর উদ্ধারে? 
চন্দন । আমি যাবে মহারাজ । 
রুদ্রনারায়ণ। তুমি যে আহত চন্দন। 
চন্দন। আহত হলেও দেহ আমার শক্তি হারায়নি মহারাজ । মনের 
তেজ কমেনি। আমি প্রতিশোধ নোব। আপনি আদেশ দিন_আমি 
মসৈন্টে উড়িষ্যা। যাত্রা করি। বিলঘ্ধে পাঠান তাকে হত্যা করবে। 
আদেশ দিন মহারাজ । 
রুদ্রনারায়ণ। কত সৈন্ত হলে তুমি কালুকে উদ্ধার. করতে পারবে 
চন্দন? 
চন্দন | পাঁচশত ! 
রুদ্রনারায়ণ। উত্তম। নম্করডাঙ্গার সৈন্টাধ্যক্ষকে আমার আদেশ 
জানাও । পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়ে ষীত্রা কর তুমি কালুর উদ্ধারে 
কিন্ত দেখো-__ক্রোধে জ্ঞানহার! হয়ে তুমিও যেন বিপদের জালে আবদ্ধ 
হয়ো না। 
চন্দন | যদি আবদ্ধ হই, তাহলে আপনার আশীর্ধবাদের শক্তিতে সে 
জাল ছিন্নভিন্ন করে কালু ব্যাথকে ছিনিয়ে নোব। আঘাতের প্রতিশোধে 
পাঠান-রক্তে কৃপাণ রঞজজিত করবো ॥ উড়িষ্যার বুকে বাঙ্গালীর জয়-পতাকা 
উডডীন করে বিজয়-আনন্দে ফিরে এসে বন্দনা করবো আপনার 
শ্রীচরণ। 
[ প্রন্থান 
কুদ্রনারায়ণ। বাংলার বীরসন্তান বীরদর্পে ছুটে গেল পাঠান-দর্প 
চূর্ণ করতে | এস শঙ্করী, আমরাও যাত্র। করি ভারশ্রেশ্টপুরে । 


[ উন্ডর়ের প্রস্থান 


বাণী ভবশঙ্করী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
কথা কহিতে কহিতে শিবশঙ্কর ও ভবঘুরে আমিল 


শিবশঙ্কর । সেনাপতি উড়িম্যা যাচ্ছে কালুব্]াধকে উদ্ধার করতে । 
আমি ওর সঙ্গে যেতে চাই ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । তুমি? হ্যা, সেনাপত্িকে সাহায্য করতে পারবে। 
তাহলে নস্করডাঙ্গা চল, সেনাপতির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। 

শিবশঙ্কর । যেন পরিচয় দিও ন|। 

ভবঘুরে ৷ না। 

শিবশঙ্কর | সেনাপতি আমাকে বিশ্বাস করবেন তো ? 

ভবঘুরে । আমি বললে করবে। 

শিবশক্ট্র । আমি উড়িম্ার পথ ঘাট সব চিনি। 

ভবঘুরে । তাতো চিনবেই । সেষে তোমার বন্ধুর দেশ। রাগ 
করো না ভাই । সেদিন পতিতালয়ে তোমাকে ভারী বিশ্রী লেগেছিল, 


আজ কিন্ত লাগছেস্্চমত্কার। 
| হাত ধরিয়া! প্রস্থান 


€ ৬৬ ) 


পঞ্চম দৃশ্য 
প্রমোদ-কক্ষ 
নর্তকীগণ গাহিতেছিল 
নর্তকীগণ। গান 


ফুল বীথিকাঁয় ফুল ফুটেছে কিন্ত মোদের ভ্রমর কই? 
পরাণ-বধু বিনা মধু কে পিয়াবে বল না সই? 
কে জুড়াবে বুফ্কের জালা ? 
কার গলেতে দোব মাল? 
মনের কথা বলবে কারে তার আশে পথ চেয়ে রই। 


রক্তমাখা ছুরিকাহস্তে ওসমান আসিল 


ওসমান । চমৎকার ! যাও নর্তকীগণ ! প্রমোদকক্ষে অপেক্ষা কর। 
আমি নিজে গিয়ে তোমাদের পুরস্কার দোব। (অভিবাদন করিয়া 
নর্তকীগণ চলিয়া! গেল ) শ্ুখের পথ মুক্ত করেছি । ছুরির একটি আঘাতে 
ফজলু থাকে সরিয়ে দিয়েছি দুনিয়া হতে | এইবার উড়িয্যার মসনদ-- 

নেপধ্যে। হা-হা-হা-_ 

ওসমান। কে? কে হাসে বিজ্রপের হাসি? কে সেই মৃত্যু 
অভিলাষী? 

একতারাহস্তে চৈতন্য ও করতালহস্তে নগণ্য ছুটিয়া আমিল। 

(ওসমানের হাতে ছুরি দেখিয়া! ছুজনের হাত হইতে একতার। ও 

করতাল পড়িয়া! গেল ও ভয়ে দুজনে জড়াজড়ি করিয়া 
কাপিতে কাপিতে বলিল--) 
( গণ ) 


রাণী ভবশক্করী [ দ্বিতীয় অঙ্গ 


চৈতন্য । আমর] নই--! 

নগণ্য । আমর! গৌরন্ন্দরের সেবক । 

ওসমান। এখানে এসেছ কেন? 

চৈতন্ত । স্বেচ্ছায় আমিনি জাহাপনা। 

নগণ্য । রক্ষীর রুলের গু'তোয় গড়াতে গডাতে এখানে এসে 
পড়েছি । 

ওসমান । কে থায় যাচ্ছিলে তোমরা ? 

চৈতন্য । প্রভূ জগন্নাথ দেবের দরশনে । 

নগণ্য । জাহাপনার আদেশ হলে বাংলায় ফিরে যাবে । 

ওসমান। বাংলার কোন গ্রামে থাকে। তোমরা ? 

চৈতন্য । ভূরিশ্রেষ্টপুরে । 

ওসমান । ভুরিশরেষ্ঠপুর ? 

নগণ্য । আজ্ঞে হ্যা কুদ্রনারায়ণের রাজ্যে । 

ওসমান । পাঠান-শক্র রুদ্রনারায়ণের প্রজা তোমরা? 

চৈতন্ত ! আজ্জ্েে, আমাদের খাজন। দিতে হয় না। 

নগণ্য । চতুভূঁজ মহাশয় বলে কযে ওটা রেহাই করে দিয়েছেন 
আমরা গৌরভক্ত কিন! । 

ওসমান। , চতুভূর্জকে? 

চৈতন্ত । ভূরিশ্রেষ্ঠের সেনাপতি । 

নগণ্য । তিনি রাজাকে উদাসীন সাজিয়ে রাজা হয়ে চতুতূর্জে হবার 
জন্তে আমাদের এনেছিলেন। 

ওসমান । (স্বগত ) চতুভূজ রাজ্যলোভী! (প্রকাশে) তোমাদের 
কথ। সত্য? 

চৈতন্য । আজে, ভ্চৈতন স্পর্শ করে বলছি জাহাপন]। 

( ৬৮ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত ] রাণী ভবশঙ্করী 


নগণ্য । বিশ্বাস করুন--রাজা উদালীন হলেন না বলে চতুতুর্জ 
মহাশয় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন । 

ওমমান। ভু! ( চৈভন্ত ও নগণ্যের ভয়ে কম্পন ) একি, তোমরা 
কাপছে। কেন? 

নগণ্য । আজ্ঞে, জাহাপনার হাতে রক্তমাখা ছুরি দেখে আমাদের 
বুক দুর দুর করছে। 

ওপমান । হা-হাঁ-হা, ভয় নেই। আমি তোমাদের হত্যা করবে! 
না। 

চৈতন্ত। আজ্ঞে, আমাদের তাহলে ফিরে যাবার হুকুম দেন। 
( একতার! তুলিষা লইল ) 

নগণ্য। আমর! অত্যন্ত গোবেচারী। (করতাল তুলিয়া লইল ) 

ওসমান। তোমাদের হাতে ও কি? 

টচতন্ঠ। গানের একতারা 

নগণ্য । তালের করতাল। 

ওসমান । ওতে কি হয়? 

চৈতন্ত । হরিনাম গান । 

ওসমান। হরিনাম! যে হরিনামে নবদীপের নিমাই পাগল 
হয়েছিল_-একি সেই নাম? | 

নগণ্য । গাইবে1--শুনঘেন জণাহাপনা ? 

ওস্মান। না। 

নগণ্য । আজ্ঞে 

ওসমান । আমাকে শোনাতে হবে না। কদ্রনারায়ণের সৈন্যদের 
শোনাবে । শোন-_ 

চৈতন্ত । আজ্ঞে 


পাপ্সি 


৬৯ ) 


রাণী ভবশস্করী [ দ্িতীয় অঙ্ক 


ওসমান | যদি সৈম্ঠদের হরিনাম গানে বিভোর করে- তোমাদের 
মত উদাসীন সাজাতে পার, তাহলে আমি তোমাদের পুরস্কার দোব। 

চৈতন্ত । পারবো জাহাপনা। আমি কথা দিচ্ছি--একবছরের 
মধ্যে সমস্ত সৈন্যদের আমি হিংসা ভুলিয়ে--অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করে 
বৈরাগী সাজাবো । 

ওসমান | কিন্তু না পারলে বন্দী করে এনে শুলে বসিয়ে দোব। 
যাও। 

চৈতন্ত । আজ্ঞে--( সেলাম করিল ) 

( নগণযও সেলাম করিল) 

ওসমান । শোন--সেনাপতি চতুভূজকে বলবে--সে যদি গোপনে 
আমার পক্ষে যোগদান করে, তাহলে আমি তার আশা পূর্ণ করতে 
পারি! 

চৈতন্য । আজে, বলবে। জাহাপনা ! পৌছেই তাকে গুভ.সংবাদট! 
দিয়ে আসবে! । ব্রাজ্যের জন্থ সেনাপতি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ছট- 
ফট করছে । আপনার কথা শুনলে- সে ঘুমিয়ে বাচবে। (যাইতে 
যাইতে ) আয় ভক্ত। 

নগণা। প্রভু! 

চৈতন্ত । গল৷ কাপছে কেন রে ভক্ত? 

নগণ্য। শুলের ভয়ে প্রভু । সৈম্তর! যদি নাম না নেয়? 

চৈতন্ত। তাহলে ওষুধের মত জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দোব ৷ গৌর 
নাম জপতে জপতে--চল রে ভক্ত, খাড়া উত্তর মুখে । 

| প্রস্থান 

ওসমান । পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বৈষ্ণবঙ্দের কর্ণে পাঠান-শক্র 

রুদ্রনারায়ণের ধ্বংসের মন্ত্র দিয়েছি । দেখি, কাধ্যকর হয় কিনা? 
( ৭০ ) 


পঞ্চম দৃশ্তা ] রাণী ভবশম্করী 


কয়েদীর বেশে নজরুল বলিতে বলিতে আসিতেছিল 

নজক্ল। ভাইজান--ভাইজান ! একি ! এখনও তুমি নবাব হওনি 
--সেই সেনাপতিই আছ? 

ওসমান । ফজলু খাকে কবর দিয়ে নবাব.হবো নজরুল। 

নজরুল। ভাইজান, যে মসনদের লোভে তুমি ফজলু খাকে হত্যা 
করেছ, সেই মসনদে বসে তুমি কতদিন নবাবী করবে? 

ওসমান। চিরদিন । 

নজকল | হা-হা-হা ! ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবন। এই আছে, এই 
নাই । ছুনিয়ার খেলাঘরে খেলার সময় মাত্র গণ কটা দিন। সেই 
হিসাব করা গণ দিনের প্রায় অদ্ধেক তো তোমার শেষ হয়ে গেছে 
ভাইজান । বাকী কটা দিনের জন্তা নবাবী করতে ফজলু খাকে কেন 
হত্যা করলে? 

ওসমান | বাকী কট! দিন স্খে কাটাবো বলে । অতীতের ইতিহাস 
খুলে দেখ নজরুল, কত রাজা বাদশ! আমার মত হত্যার রক্তশ্রোতের 
উপর তাদের জীবনের সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে । প্রাণের পিপাস। 
মেটাতে কত নারীকে লঞ্ন করে এনেছে । জগতে আমই প্রথম নয় 
নজরুল । 

নজরুল। স্বীকার করি। কিন্তু ভাইজান, ইতিহাসের পাতায় 
তাদের পাশে তোমার নাম নাই বা লিখলে ? 

ওসমান । কামনার শ্রোতকে আমি রোধ করতে পারবো না নজরুল । 
বন্ধুর জেনেও ষে পথে চলেছি, সে পথ আমি পরিত্যাগ করবে৷ না। 

নজরুল। না কর, নিজের হাতে নিজের ধ্বংসের গহ্বর রচনা কর । 
হ্যা, আমাকে মুক্তি দিলে কেন ভাইজান ? 

ওসমান । তোমার লাহাষ্য ছাড়া আমার কামনা পুণহবে না বলে। 

6. .5:) 


রাগী ভবশক্করা [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


নজরুল | নারীহরণের জন্ত আমি তোমাকে সাহাষ্য করতে পারবে 
না ভাইজান। 

ওনমান। নারীহরণের জন্য নয়-_ প্রতিহিংসা পুরণে। বাংলার বুকে 
পাঠানের বিজয়-পতাক। উড়াতে আমাকে তুমি সাহায্য কর নজরুল। 

নজরুল। আমাকে মাপ করবে ভাইজান । বাঙ্গালীর উপর আমার 
কোন হিংসা নেই। সুতরাং তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ করতে বাঙ্গালীর 
রক্তে বাঙ্গালীর জন্মভূমিকে সিক্ত করে তোমার নিশান উড়্াতে আমি 
পারবো না। 

ওসমান। তোমার কাছে আমার কি কোন দাবী নেই নজরুল ? 

নজরুল। দাবী! হ্যা; তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ। তুমি আমাকে 
অন্ত্রশিক্ষ। দিয়েছ । দু-ছবার-মৃত্যুর মুখ হতে রক্ষা করেছ । আমি 
তোমার কাছে খণী ভাইজান। আমি সত্য করছি--তোমার খণ আমি 
পরিশোধ করবো । 

নেপথ্যে । ওঃ. প্রাণ যায় 

নজরুল । আর্তনাদ করছে কে? 

ওসমান ৷ কুদ্রনারায়ণের গুগুচর কালু ব্যাধ। দ্বগম খা তাকে 
কশাঘাত করছে। 

নঞজরুল। কেন? 

ওসমান । ভূরিশ্রেষ্ঠের সংবাদ জানবার জন্য । 


শৃঙ্খলিত কালুব্যাধ বলিতে বলিতে আসিল ; 
পশ্চাতে কশাহস্তে হ্গম রথ 


কালু। না_-না--বলবেো! না। মেরে ফেললেও রাজীর কোন কথা 
তোদের বলবে না 


পঞ্চম দৃশ্ ] রাণী ভবশন্করী 


তর্গম। বলতে হবে। ( কশাধাত ) 

কালু। হ'সিয়ার পাঠান! মনে রাখিস--আমি জানোয়ার-মারা 
ব্যাধ। 

ওসমান । জানোয়ার শিকার ছেডে গুপ্তচর হয়েছ কেন ব্যাধ? 

কালু । তোদের মত জানোয়ারদের হাত থেকে মাবোনেদের ইজ্জত 
বাচাতে । 

হর্গম। কি বললি অসভ্য ছোটলোক, আমরা জানোয়ার ? 

কালু । জানোয়ার বলেই তো মেয়েদের ইজ্জৎ কেড়ে নিস। বাদী 
করে তাদের দিয়ে পা টিপিয়ে নিন । বলি--তোদেরও তো মা-বোন 
আছে। তোরা মানুষ ষদি, তবে পরের মেয়েদের মা-বৌন মনে করিস ন! 
কেন? 

নজরুল ৷ সাবাস বন্দী । 

ওসমান । নজরুল, তোমার সত্য? 

নজরুল । বন্দীর কথায় ভূলে গিয়েছিলুম ভাইজান | আর আমি 
ভুলে যাবো না। এবার আমি কঠিন হবো । 

কালু। জানোয়ারের ভাই জানোয়ার হবে না তে। কি মান্য হবে? 

নজকল । (চিৎকার করিয়া) বন্দী-_ 

কালু। আমার কথ! শুনে জানোয়ারের মত েঁচিয়ে উঠলে যে? 
গায়ে দেখছি তে! ফাটক খাটার জামা । কালো জামা গায়ে দিয়েছ বলে 
মনটাকে কালো করছে! কেন ? তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে-্ 
তুমি ভাল লোক। 

নজরুল । ওকে সরিয়ে দাও ভাইজান, নইলে আমি পাগল হয়ে 
যাবে । 

ওমমান। সরিয়ে দোব-_- কক্ষ হতে নয়- দুনিয়া হতে। | ছুরি লইয়া 


( ৭৩ ) 


রাণী ভবশক্করা [ দ্বিতীয অঙ্ক 


হত্যায় উদ্যত ; নেপথ্যে পিস্তলের গুলির শব্দ) ওকি । বাইরে গুলি 
করে কে? 


উদ্ভত পিস্তলহস্তে শিবশঙ্কর আসিল 


শিবশঙ্কর। আমি। যে যেখানে আছ স্থির হয়ে দাড়াও-- নইলে গুলি 
করবো । ( কালুর শৃঙ্খল মুক্ত করিল ) 

ওসমান । কে তুমি? 

শিবশঙ্কর | বাঙ্গালী । যাঁও কালু । বাইরে মেনাপতি চন্দন সসৈন্তে 
অপেক্ষা করছে। 

কালু। বাঙ্গালী ভাই, যাবার সময় পিস্তলের গুলিতে এই ছুটে! 
জানোয়ারের গরম ঠাণ্ডা করে দিয়ে যেও। | প্রস্থান 

শিবশঙ্কর | বাঙ্গালীপ্র বুদ্ধির খেলায় পরাজিত হয়ে কি ভাবছো 
পাঠান? শত্তি তোম।দের যতই থাক-_বাঙ্গালীর বুদ্ধি আর কৌশলের 
কাছে এমনিভাবে চিরদিন তোমাদের হার মানতেই হবে। ( গমনোগ্ভত ) 

দুর্গম । কোথা যাও বাঙ্গালী ? 

শিবশক্কর । বাংলার পথে প্রান্তরে পাঠানের কলক্চ ঘোষণা করতে । 

ওসমান । আক্রমণ কর তুর্গমখা। অস্ত্রাঘধাতে বাঙ্গালীর গবিবত 
শির লুটিয়ে দাও পাঠানের পদতলে । 

(আদেশ পাইবামাত্র দুর্গম খঁ। প্রন্থানোগ্ভত শিবশক্করকে 
অন্ত্রাধাত করিতে উদ্যত হইল ) 


সহস। তরবারিহস্তে চন্দন আসিয়। দুর্গম খাব 
অস্ত্রাঘাত প্রতিহত করিয়া কহিল 


চ্দন॥ বনজের শির বাচাও পাঠান । ( উভয়ের যুদ্ধ ) 
(৭৪ ) 


পঞ্চম দৃহা ] রাণী ভবশন্করী 


ওসমান । শক্রকে হত্যা কর দুর্গম খা। আমি যাচ্ছি শক্রসৈন্যের 
ধ্বংশ করতে । ( গমনোস্তত ) 
(নেপথ্যে কয়েকবার গুলি হংল) 

নজরুল । যেও না ভাইজান, বাইরে শত্রুরা গুলি বর্ষণ করছে। 
ওসমান । আমাদের রক্ষীর] কি ঘুমিয়ে আছে? 
চন্দন | আল্লার নাম ম্মরণ কর পাঠান । 

; যুদ্ধে হুর্গম খা পরাজিত হইল ; চন্দন পুনর।য় অস্ত্রাঘাত 

করিতে উদ্যত হইল ) 

ওসমান । তুমিও মর বাঙ্গালী । 

( তরবারি লইয়া চন্দনকে আঘাত করিতে উদ্ভত হইল, সহসা 

নেপথ্য হইতে একটি গুলি আনিয়া তাহার দক্ষিণ 
হস্তে বিদ্ধ হইল ) 

ওসমান । ও: তরবারি পড়িয়া গেল) 
নজকল | ভাইজান--ভাইজান-__ 
চন্দন । ভাইজান তোমার খুব বেঁচে গেছে । ইচ্ছা ছিল, কালু ব্যাধের 


মুক্তির সঙ্গে ওর ছিন্নশির নিয়ে যাবে! । কিন্তু তাহলো *1।॥ গুলিটা বুকে 
না বিধে হাতে বিধলো | গ্রস্তুত থাক] অত্যাচারী, শির দেবার জন্য । 
| প্রস্থান 


ওসমান । সসৈন্তে শক্রর পশ্চাত্ধাবন কর দ্রম খা। পথিমধ্যে 
আক্রমণ করে বন্দী কর শক্রদের। 
[ ছগম ,খার অন্তর কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান 
ওসমান । নজরুল, শত্রু আমাকে আঘাত করে বন্দীকে ছিনিয়ে 
নিয়ে গেল, আর তুমি পারছে দাড়িয়ে-_তাই দেখে নীরধ রইলে? 
নজরুল । আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে ভাইজান, কিন্তু অন্ত্র তো দাওনি । 
( ৭৫ ) 


বাণী ভবশক্করী [ ছিভীয় অন্ক 


ওসমান । হ্যা, আমার ভুল হয়ে গেছে নজরুল। তোমাকে অস্ত্র 
দিলে আমার পরাজয় হতো না। 

নজকল। পাপের জয় হবে না ভাইজান। 

ওসমান। বাজে কথা শোনবার মত ধৈধ্য আমার নেই 
নজরুল। 

নজরুল। বাজে কথা নয় ভাইজান। নারীহরণের মহাপাপে 
তোমার শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে । ভুল এসে বাস৷ বেধেছে তোমার মনে। 
ক্ষীণ হয়েছে তোমার চোখের দৃষ্টি, তাই তুমি কাছে পেয়েও চিনতে 
পারনি তোমার পরিচিত বন্ধুকে । 

ওসমান । আমার বন্ধু! 

নজরুল। শিবশঙ্কর ৷ যার পিস্তলের গুলিতে তুমি আহত। 

ওসমান। ওই ভিখারী শিবশঙ্কর ! নজরুল, তোমার জন্তই আজ 
আমার এই পরাজয়। 

নজরুল। সেদিন শিবশহ্নরকে হত্যা করলেও এ পরাজয়কে তুমি 
ঠেকিয়ে রাখতে পারতে ন। ভাইজান। তোমার অত্যাচারে সিংহ এবার 
জেগেছে। 

ওসমান। স্তদ্ধ হও । 

নজরুল। আম তোমার বিপক্ষে যাইনি ভাইজান, ষ। দেখলুম তাই 
বলছি। কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠের অনিষ্ট দেখতে পারবো না বলেই তোমার 
অবাধ্য হয়েছিলুম । তুমি যখন ভাল চাও না, তখন আর আমি তোমার 
কাজে বাধা দোব না । আমি সত্য রক্ষা করবো । খণমুক্ত হবার জন্ত 
তোমার কে কহ মিলিয়ে বলবে! “মাটি বাপের নয় দাপের |” সেই 
মাটিকে জয় করতে তুমি ছুটবে দুর্বার হয়ে; আমি যাবে! তোমার পশ্চাতে 
দেহরক্ষীরূসে। তোমার রক্ষায় অন্তর ধরবো--ধুদ্ধ করবো--প্রয়োজন হলে 

( ৭৬ ) 


পঞ্চম দৃশ্য ] রাণী ভবশম্থরী 


বুকির রক্ত ঢেলে দোব। গুধু পারবো না ভাইজান । বাঙ্গালীর মা- 
বোনেদের হরণ করে এনে তোমার পায়ে উপহার দিতে । 
[ প্রস্থান 
ওসমান । তুমি না পার, হূর্গম খা পারবে। পারবে হিন্দুবিত্বেষী 
পাঠান-সৈহ্েরা। আমি তাদের দিয়ে আমার মনের চাওয়! পুর্ণ করবো। 
অত্য।চারে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দোব--লুগনে তাদের ভিখারী 
সাজবো--অশান্তির অনলে স্ুখ-শাস্তিকে ছারখার করে অতর্কিত আক্রমণে 
চূর্ণ করবো বাঙ্গালীর প্রতাপ । 
! প্রস্থান 


তৃতীয় অঙ্ক: 
প্রথম দুশ। 
প্রাসাদ 
ডাকিতে ডাকিতে মুরলী আসিল 
মুরলী। প্রতাপনারায়ণ--প্রতাপনারায়ণ ! 
ভবশঙ্করী আফিল 


ভবশক্করী। মুরলী? এস বাব । 

মুরলী। প্রতাপনারায়ণ কোথ! রাণীম! ? 

ভবশঙ্করী। থুমিয়ে গেছে। 

মুরলী। ও£, তার সঙ্গে আমার একট! বিশেষ দরকার ছিল রাণীম1 | 

ভবশঙ্করী। কি দরকার মুরলী ? 

মুরলী। তাকে একটা গান শোনাবো | 

ভবশঙ্করী । তাকে তে! রোজই গান শো নাও মুরলী। 

মুরলী। সেগান নয় রাণীমা। ভবঘুরের বাধা নতুন গান। 

ভবশঙ্করী । ভবঘুরের বাধা? তা আমাকে একবার শোনাও না 
মুরলী? 

মুরলী। আপনার ভাল লাগবে না রাণীমা। 

ভবশকঙ্করী | খুব ভাল লাগবে । গাও- আমি শুনি। 


মুরলী। তবে গাই রাণীমা। 
(৭৮ ) 


বিরহ রাণী ভবশগ্করা 
মুরলী । শান 


রাজা মশাই বুড়ে। হবে নড়বে বখন মাথা । 
প্রতাপ মোদের রাজ] হবে, কৰি ধরবে ছাতা ॥ 
আমি হবে সেনাপতি বেঁধে তলোয়ার, 
ফুলিয়ে ছাতি বলবে! জোরে শব্র হু সিয্নার, 
মন্ত্রী হবে ভবঘুরে, 
যুক্তি দেবে দাড়ি নেড়ে, 
ফোকুলা দ্রাতে হাসবে কত মহারাণী মাত] ॥ 
ভবশঙ্করী। বাঃ, বেশ সুন্দর গান বেধেছে ভবঘুরে । মুরলী, কাল 
সকালে এসে প্রতাপকে গান শুনিয়ে ষেও। কেমন? 
মুরলী। আচ্ছা রাণীম। | 
ভবশঙ্করী । মুরলী, তোমার মা আমার কাছে আর অস্ত্র শিক্ষা 
করতে আসেনি কেন ? 
মুরলী। জানি না রাণীমা। মাযেন কেমন হয়েগেছে । কখন 
হাসে--কথন কাদে- আপন মনে কথা কয়। বাবা বলে পাগল হয়ে 
গেছে। আমি যাই রাণীমা । 
| প্রচ্থ।ন 
ভবশঙ্বরী। পাগল হলে কেন? কি তার ছুঃখ? 


চন্দন আসিল, 


চন্দন। (বাহির হইতে ) মহারাণী। 

ভবশহ্বরী। এস চন্দন। 

চন্দন । আমাকে ডেকেছেন? 

ভবশঙ্করী। হ্যা, তুমি মুরলীদের বাড়ী যাও? 
€ ৭৯ ) 


রাণী ভবশঙ্করী [ তৃতীয় সঙ্গ 


চন্দন । দরকার হলে যাই। 

ভবশঙ্করী। মুরলীর মায়ের কি হয়েছে-_তুমি জানে! ? 

চন্দন | না মহারাণী। 

ভবশঙ্করী। আচ্ছা--যে ভিখারী তোমার কাছ হতে পিস্তল নিয়ে 
পাঠান-কবল হতে কালুকে উদ্ধীর করে এনেছিল, তার পরিচয় জানতে 
পারনি? 

চন্দন। না মহারাণী। কালু ব্যাধকে নিয়ে বাংলায় প্রবেশের পর 
পিস্তল দিয়ে সেই যে চলে গেল--আজ একবছর পার হয়ে গেল আর 
ফিরে এলো না। 

ভবশঙ্করী। ভবঘুরে তার খোজে গেছে। ষদ্দি তাকে দেখতে পাও 
চন্দন, আম।র কাছে নিয়ে এস) 

চন্দন । আচ্ছা! (গমনোগ্যত ) 

ভবশক্করী ৷ হ্যা, দিকে সকালে দেখে এসেছিলুম--এবেল।' কেমন 
আছে জানো চনান? 

চন্দন । মহারাজ সেখানে রয়েছেন । 

ভবশঙ্করী। আমি তোমার সঙ্গে দিদিকে দেখতে যাবে চন্দন | 

চন্দন । রাজকুমার !-_ 

ভবশঙঞ্চরী। প্রতাপ ঘুমিয়ে গেছে । মাল! তার কাছে আছে। দিদির 
জহ্যে আমার মন বড় কাদছে। জানিনা দিদি_ 


রুদ্রনারায়ণ আমিল 


রুদ্রনারায়ণ। শিবানী নেই শঙরী। 

ভবশক্করী। দিদি নেই! 

চন্দন । বড় রাণীম! কখন মার! গেলেন মহারাজ ? 
(৮৭ ) 


প্রথম দৃশ্য ] রাগী ভবশঙ্করী 


রুদ্রনারায়ণ । এইমাত্র । পাচ বছর বিচ্ছানায় পড়ে রোগঘন্ত্রণা 
ভোগ করে আজ সে মুক্তি পেয়েছে। 

ভবশঙ্করী। দিদির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হলো না! মহারাজ ! 

রুদ্রনারায়ণ । মরবার আগে সে তোমাকে আশীর্বাদ দিয়ে একটা 
অন্থুরোধ করে গেছে শঙ্করী ।: 

ভবশঙ্করী। কি মহারাজ? 

কদ্রনারায়ণ। মালার সঙ্গে চন্দনের বিবাহ দিতে । 

ভবশঙ্করী। দিদির অনুরোধ আদেশ বলেই আমি মাথায় তুলে 
নিলুম ! 

চন্দন। আমি যাই মহারাণী। 

ভবশস্করী। যেও না চন্দন! মালা আর প্রতাপ প্রাসাদে রইলে। ৷ 
আমি আর মহারাজ দির কাছে যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ 
তুমি প্রাসাদে থাকো । শোন চন্দন, শুধু আজই নয়, চিরদিন ভোমাকে 
রক্ষা করতে হবে মাল! ও প্রতাপকে । ( চন্দন নতশিরে আদেশ মানিয়। 
লইল ) মালা আর তুমি ছজনেই পর্বহার! । তাই আমি চাই তোমার 
জীবনের সঙ্গে মালার জীবনকে মিলিয়ে দিযে আমাদের কর্তব্য পালন 
করতে | 

রুদ্রনারায়ণ ৷ শুধু কর্তব্যপালন নয় শঙ্করী। আমার ভাই ভ্রাতৃবধূ 
ও ত্রাতুপ্পুত্রকে আজ তিন বছর আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই আমি 
চাই এদের ছুজনকে তাদের আমনে বসিয়ে আমার ভাঙ্গাহাট হাসির 
আলোয় ভরিয়ে তুলতে । 

চন্দন। মহারাজ, আপনার ন্নেহ-করুণায় পালিত চন্দন ভার জীবনকে 
উৎসর্গ করেছে আপনাদের সেবায়। অতি শৈশবে আমি পিতৃমাতৃ- 
হারা। সংসারে আমি কাউকে চিনি ন| মহারাজ ; চিনি শুধু আপনাকে । 

৬ (৮১ ) 
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আমি জানি_-আপনি আমার পিতা, আপনার চরণ আমার স্বর্গ, আপনিই 
আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা । ( পদতলে বসিল ) 

কদ্রনারাযণ। ওঠ প্রাণাধিক। আজ তোমার চোখে জল দেখে 
পনর বছর আগের সেই করুণ দৃশ্ত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো 
মহামারীতে তোমার মা মারা গেল। তোমার বাবা গোমন্ত। শশিকান্ত 
চাটুধ্যে মশাই তখন অন্তিম শয্যায়; সংবাদ পেয়ে আমি গেলুম। দেখি, 
এক বছরের শিশু তুমি-_-মরা মায়ের বুকে পড়ে কাদছো । তোমার 
চোখের জলে মায়ের বুক ভেসে যাচ্ছে । আমি তোমাকে বুকে তুলে নিলুঘু । 
তাই দেখে তোমার বাবা শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 

ভবশঙ্করী। অতীতের কথ বিস্থৃতির কোলে মিলিয়ে গেছে মহারাজ । 
তাকে জাগিগ না, চন্দন ছুঃখ পাবে। তুমি থাক চন্দন, আমরা যাচ্ছি। 
এস মহারাজ ! 

[ প্রস্থান 

রুদ্রনারায়ণ । চল শক্করী--শিবানী এখনও আছে। আর কিছু- 
ন্ষুণের পর তার নশ্বর দেহ মিশে যাবে শ্শানের চিভাভশ্মে। এইতো 
মানব*জীবনের পরিণতি ! রাজা, ভিখারী, মানুষ, শয়তান, ছুর্ব্বল, 
শক্তিমান, সবার স্থান ওই শ্মশানের চিতায়। প্রস্থান 

চন্দন। তবুও মানুষ করে অহচ্কার। মানুষের বুকে ছুরি মেরে 
মানুষ চায় সম্পদ বাড়াতে । হায়রে আশা! 


মাল! আসিল 


মাল! । আশাতেই মানুষ বাচে সেনাপতি । 
চন্দন। ঠিক বলেছ--আশার জন্তই আজ আমি তোমাকে প্রহর! 
দিচ্ছি। 
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প্রথম দৃশ্ত ] রাণী ভবশন্ব্র। 


মালা । আমাকে প্রহারা দিচ্ছেন 
চন্দন। দিচ্ছেন নয়--দিচ্ছ । 


মালা । মানে? 
চন্দন । মানে আবার কি! 
মালা। তবু? 


চন্দন, মালাবদল | 

মাল|। কার সঙ্গে? 

চন্দন। এই তোমার সঙ্গে আমার । 

মালা । বটে। পেটে পেটে এত! রক্ষক হয়ে ভক্ষণের চেষ্টা? 
দাঁড়ান, দিদিকে বলে দিচ্ছি। 

চন্দন। তিনিই মালাঁচন্দনকে এক করে নেবেন । 


মালা । সত্যি? 
চন্দন । তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি। 
মালা । . যাও! 


চন্দন। এই দেখ-আগামী মাসে মালা চন্দন এক হয়ে যাবে, তবুও 
সরে যাচ্ছো? একি! তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? তুমি 
কাদছো ? 

মাল।। হ্যা! € তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল ) 


গীতকণ্ে বঙ্কার আসিল 


বঙ্কার। গান 


কাদিসনি মা কাদিসনি তুই, দুঃখ যা ন] ভূলে । 
যতন করে আপন ঘরেন্থখেনে মাতুলে। 
সালা । কবি! 


রাণী ভবশক্করী [ তৃতীয় অঙ্ক 
ঝঙ্কার। পুনঃ গাহ্িল 


হাসি দিয়ে রাখ না ঢেকে সব হারানোর জ্বালা, 
সৌভাগ্যেরে করতে বরণ গাথ ন। প্রীতির মালা; 
নিরাশভর] হদয়তলে 
আশার প্রদীপ রাখ ম! জেলে, 
মন-মালঞ্চ মনের মতন সাজা প্রেমের ফুলে ॥ 
মালা । দুঃখ আমি ভুলে গেছি কবি। আর কীাদবো না। (চোখের 
জল মুছিল ) জীবনে সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হাসির আলপনায় আমি 
হৃদয়কে সাজাবো । আনন্দের দীপ জেলে আহ্বান করবো স্থখেত 
দিনকে । 
ঝঙ্কার। স্থখের দিন আসছে মা। তাকে বরণ করতে ভূই বরণ- 


ডালা সাজা । 
[ প্রস্থান 


চন্দন । আশা করি, এর পরেও আমাকে আর আপনি বলবে না? 

মাল । একদিনেই কখনও এতদূর এগোনো যায়? না কেউ তা' 
পারে? 

চন্দন । অন্তের সঙ্গে আমাদের জীবন 'মেলে না বলেই--আমরা 
পারবো । 

মাল! ! কিন্তু, দিদি-_ 

চন্দন! দেবীর কাছে বর 'পেয়েছি বলেই তে৷ মাল! নিতে হাত 
বাড়িয়েছি মালা । ( হাত ধরিল) 

মাল! । চন্দন! 

চন্দন। তুমি আমি হুজনেই স্রোতে ভাসা ফুল। সুখের কুল যখন 
পেয়েছি, তখন এস মালা, আমর] তাতে রচনা করি শাস্তির নীড়' 

(৮৪ ) 


প্রথম দৃশ্ত ] রাণী ভবশঙ্করী; 


আনন্দের ঝারণা ধারায় সরস করে তুলি জীবনের জালাময় পথ। ভাগ্য- 
দেবতাকে প্রণাম করে নব জীবনের যাত্রা শুরু করি নৃতন পথে। (হাত 
ধরিয়া অগ্রসর ) 


শিবশঙ্করকে টানিতে টানিতে ভবঘুরে আসিল 


ভবঘুরে । এস বন্ধু, তোমার পুরস্কার নেবে । 

শিবশঙ্কর | নানা, আমি পুরুস্কার চাই না ভবঘুরে । 

চন্দন। এই যে। ভবঘূরে, বন্ধুকে এনেছ ? 

ভবঘুরে । আমতে কি চায়? পেঁড়ো থেকে জোর করে টেনে 
এনেছি | 

মালা! আমি যেন তোমাকে কবে কোথায় দেখেছি বলে মনে 
হুচ্ছে। 

শিবশঙ্কর। (ন্বগত ) মাল! চিনতে পারেনি । এই সেই মালা। 
একদিন স্ুরাপান করে এরই ধন্মহরণে উগ্ত হয়েছিলুম | প্রতিশোধ 
নিতে পাঠানকে ডেকে এনে--ও£। কি ভূল করেছি ! 

ভবঘুরে । কি হলো বন্ধু? কথা বলছে! না কেন? 

চন্দন। মালা, এই সেই ভিখারী । এরই সাহায্যেই দেদিন আমি 
কালুকে ছিনিয়ে এনেছিলুম । 

শিবশঙ্কর । নাঁ-না সেনাপতি, আমি কিছুই করিনি ! 

ভবঘুরে । যা করেছ বন্ধু, ওতেই তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। 
মহারাণী তোমাকে দেখবার জন্য আমাকে জোর হুকুম দিয়োছিলেন। 
যাক--তোম|কে এনেছি, এবার আমি নিশ্চিন্ত । মহারাণী! 

চন্দন। তিনি প্র(সাদে নেই ভবঘুরে । 

ভবঘুরে । কোথায় গেছেন? 

(৮৫) 


রাণী ভবশঙ্করী [ তৃতীয় অঙ্ক 


চন্দন । ও বাড়ীতে । বড় রাণীমা মারা গেছেন। 

ভবঘুরে । মারা গেছে! 

শিবশঙ্কর | ( শ্বগত ) যাক্‌-_-শঙ্করী প্রাসাদে নেই। 

মালা । তৃমি কাদছে! ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । কাদতে চাই না, তবু জানি না মানুষের মৃতু)সংবাদ শুনলেই 
আমার চোখে জল আসে! ওঃ, বুকের আগুনটা হঠাৎ দাউ দাউ করে 
জলে উঠলো । ( মদের বোতল বাহির করিয়া ) তোমরা কিছু মনে করো 
না। আমি মদখাচ্ছি। ( ম্ঠপান ) যাক আগুন নিভে গেছে। বন্ধু, 
ভুমি রাজকুমারকে দেখবে বলছিলে, তবে আজই দেখে নাও । 

মালা । প্রতাপকে দেখবে? দাড়াও আমি আনছি। 

[প্রস্থান 

ভবঘুরে । তুমি কুমারকে দেখ বন্ধু, আমি যাই। 

চন্দন । কোথা যাচ্ছ ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । শ্বাশানে। দেবীর চিতায় প্রণাম করে শক্রধবংসের শক্তি 
প্রার্থনা করতে । 

চন্দন । তোমার আবার শত্রু আছে নাকি ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । আছে সেনাপতি । সেই শক্রই আমার জীবনকে ছন্নছাড়া 
করেছে । স্বার্থের ছুরিকাঘাতে আমার জীবনকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত । 

চন্দন। কে সেই শত্রু? 

ভবঘুরে । চিনতে পারবে সেদিন-__যেদিন প্রকান্ত রাজসভায় আমি 
নিজের হাতে তার মুখোস খুলে দোব। সে শুধু আমার শক্র নয়। তোমার, 
মহারাজের, মহারাণীমীর--সমগ্র গ্রজাগণের শত্রু সে! 

চন্দন । তুমি সত্যিই পাগল ভবঘুরে । 

ভবঘুরে। পাগল আমি ছিলুম না সেনাপতি । আমারও রূপ ছিল, 


(৮৬ ) 


প্রথম দৃশ্য ] রাণী ভবশন্বরী 


গুণ ছিল, সংসার ছিল, আর ছিল মস্তবড় পরিচয়। একদিন সেই শত্রুর 
একটি আঘাতেই সব হারিয়ে গেল। সেদিন হতে পরিচয় হলে! আমার 
_-পাগল মাতাল ভবনূরে | 
| প্রস্থান 
চন্দন। মদ খেয়ে থেয়ে ভবঘুরের মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে। 
কি সব আবোল তাবোল বলে গেল। 


প্রতাপকে লইয়া মালা আসিল 


মালা । চন্দন, দেখ_-দেখ, প্রতাপ কেমন হাসছে! 

শিবশঙ্কর | বাঃ, ম্ুন্দর ! আমাকে একটিবার দেবে? রাজকুম!রকে 
আমি একবার কোলে-__না--না, তোমার কোলেই থাক্‌। 

মালা। কেন-_- কোলে নাও না। 

শিবশঙ্কর | নাঃ ভিখারী আমি- রাজার 'ছেলেকে কোলে করবার 
অধিকার আমার নেই। আমি কুমারকে কোলে নিয়েছি শুনলে মহা রাণী 
রাগ করবে না? কি নাম বললে? 

মালা । প্রতাপনারায়ণ । 

শিবশঙ্কর । বাঃ! যেমন দেখতে, তেমনি নামও হয়েছে। বড় 
হলে মহারাজ মহারাণীর মতই এর প্রতাপ হবে। ওর করুণার ছায়াতলে 
আশ্রয় নেবে আমার মত কত দীন ভিখারী । আমি যাই-__ 

চন্দন। যেও না। তোমাকে মহারাণী ডেকেছেন । 

শিবশঙ্কর । পাঠান-সেনাপতি ওসমানের দন্ত চর্ণনা করে আমি 
আর ভুরিশ্রেষ্টপুর ছেড়ে কোথাও যাবো না। ভবঘুরেকে বলেছি_- 
মহারাজকে বলে আমাকে সৈনিকের কাজ দিতে । 

5ন্দন। বীর তুমি, সামান্ত পোনিকের কাজ নেবে? 

( ৮৭ ) 


রাণী ভবশদ্করী [ তৃতীয় অঙ্ক 


শিবশঙ্কর | দেশরক্ষার জন্ত আমর] তে। সবাই সৈনিক সেনাপতি । 
তুমি আমি মহারাজ মহারাণী-_সবারই ব্রত এক । সবার লক্ষ্য--দেশের 
শাস্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। ভবঘুরে বলেছে--মহারাজকে বলে 
কালই আমাকে কাজে ভর্তি করে নেবে । আচ্ছ!, এবার আমি আসি। 
মালা। তুমি গ্রামাদে *থাকো। 
শিবশঙ্কর । ভিথারীর আশ্রয় তে] প্রাসাদে নয়--বৃক্ষতল। 
মালা। কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি শিক্ষিত। তোমার এত গুণ 
থাকতে এমন দীনভাবে জীবন কাটাচ্ছ কেন? 
শিবশস্কর । ঝুঁকর্মের জন্ত | 
চন্দন ও মালা । কুকর্ম! 
শিবশঙ্কর । হ্যা। জান তো-- কর্ম অনুযায়ী মানুষ ফল ভোগ করে? 
আমিও তাই ভিখারী হয়ে ভোগ করছি সেই কুকর্থের শান্তি 
্‌ [ প্রশ্থান 
চন্দন। আশ্রয় নিলে না, চলে গেল। 
মালা। গেলেও আমাদের শক্রু নয়, বন্ধু। 
| প্রস্থান 
চন্দন। হ্যা, ভার প্রমাণও পেয়েছি । বিস্তু ভেবে ঠিক করতে 
পারছি নাস্বাহুতে যার অলীম শত্তি, হৃদয়ে যার দুর্জয় পাহস, মন্তকে 
যার তীক্ষ বুদ্ধি, সে এমনি ভাবে ভিথারীর বেশে ঘুরে বেডায় কেন? কে 


এই ভিথারী, আর কেই বা ওই ভবঘুরে? 
[ প্রস্থান 


(৮৮ ) 


দ্বিতীয় দশ) 


কক্ষ 
চতুভূজ বলিতেছিল 


চতুভূজ। কে এই ভবঘুরে ? বাবাজীদের ভয় দেখিয়ে আমার 
ষড়যন্ত্রের কথা সব জেনে নিয়েছে? ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার 
পিছনে । এত চেষ্টা করেও তার পরিচয় জানতে পারিনি । যাক্‌-__- 
চতুভূজের তীক্ষ দৃষ্টি হতে সে নিজেকে বেশী দিন লুকিয়ে 'রাখতে পারবে 
ন।। যেজাল পেতেছি, সেই জালে শুধু ভবঘুরে নয়--সবাইকেই আবদ্ধ 
হতে হবে। (পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল) পাঠ।ন-সেনাপতি 
ওসমান আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবে। যত পড়ছি ততই মন আনন্দে 
নেচে উঠছে । কে? ( পত্র লুকাইতে চেষ্টা ) 


ছন্নছাড়া বেশে মহিমা আসিল 


মহিমা । আমি । 

চতুভুজ । তুমি আমার কক্ষে এলে কেন? 

মহিমা । তোমার পাঠান-বন্ধুর চিঠি শুনতে । ওই যে তোমার 
হাতে রয়েছে। 

চতুভূর্জ। মহিম! ! 

মহিমা । হা-হা-হা, ধরা পড়ে গেছ! তাই হয়। পাপ কাজ 
কখনও চাপ! থাকে না। এমনি ভাবেই সে প্রকাশ হয়ে পড়ে । 


( প্রস্থানোগ্ধতা ) 
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চতুভূজ। কোথা যাচ্ছ? 

মহিমা । মহারাণীর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে । 

চতুভু'জ। তোমাকে মহারাণীর কাছে যেতে মানা করেছিলুম না? 

মহিমা । তা করেছিলে । কিন্তু শিক্ষা আমাকে শেষ করতেই 
হবে। ভয় নেই- তোমার পাঠান-বন্ধুর চিঠির কথা আমি প্রকাশ 
করবো না। তুমি যত পার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার কর। ম্বাথের 
চুরিতে ভাল করে ধার দাও। অন্ুদাতা গ্রভূকে হত্যা করবার জন্তে-_ 
শয়তানের মুত্তিতে এগিয়ে যাও উদ্দেশ্তের পথে । শুধু যাবার আগে একবার 
উপর দিকে চেও। হা-হা-হা__বুঝতে পারলে না আমার কথা? শোন, 
তুমি যতই চেষ্টা কর, সবার উপরে যার আসন-_সেই রক্ষা করবে 
রাজবংশকে । সেই ভেঙ্গে দেবে তোমার সোনার স্বপন। 

চতুভূর্দ। স্তব্ধ হও স্বেচ্ছাচারিণী। 

মহিমা । আমি ন্বেচ্ছাচারিণী! চিরদিন পতি পরম গুরু জ্ঞানে 
তোমার পুজ1 করেছি । ছুঃখে দিয়েছি সাস্বনা, ব্যাধিতে করেছি সেবা, 
স্থন্থ জীবন কামনায় দেবতার চরণে করেছি কত প্রার্থনা । আমি বেসেছি 
ভাল, তুমি করেছ মিথ্যার অভিনয়। আমি দিয়েছি পুজা, তুমি করেছ 
কশাঘাত । তবুও আমি হ্েচ্ছাচারিণী? বাঃ_বাঃ পতি-দেবতা, চমত্কার 
তোমার দেবত্ব! 

চতুভুজ। মহিম]1! 

মহিমা । তোমার নির্যাতনে মহিমা পাগল হয়ে গেছে স্বামী, 
কিন্তু তার নারীত্বের মহিমা এতটুকু ম্রান হুয়নি। চেয়ে দেখ তোমার 
কশাঘাতে তার বাইরের রূপ মপিন হয়ে গেলেও অন্তর তার কত উজ্জ্বল। 

চতুভূজ। তামার পাগলামি শুনতে চাই না। 

মহিমা | শুনলে ভাল হতো! । শুনলে না-ছুঃখ পাবে। সে ছুঃখ 

( ৯০ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] | রাণী ভবশন্রী 


কেমন জানো? আমার দ্বঃখের শতগুণ | হাণহা-হা, অবাক হচ্ছে! 
না-না,|মিছে হবে না মুনির শাপ আর মনভ্তাপ; ফলবেই ফলবে। 
হা-হা-হ।--( প্রস্থানোগ্ভতা ) 


চতুভুজ। মহিমা, শোন। 
মহিমা । এমন মিষ্টি শ্ররে ডাকলে কেন? অনেক দিন তো এ 


স্থর শুশিনি ? 


কি 


রত 
চতুভজ। তোমার কথায় নিজের ভুল আমি বুঝতে পেরেছি মহিম]) 
মহিমা । সত্যি বলছে। ? 
চতুভূজ। বিশ্বাস না হয়__ 


মুরলী আসিল 


মুরলী । মা--মা- 

চতুভূ'জ। মুরলীর মাথ! ছুয়ে দিবিব করছি । 

মহিম! । ছেলের মাথায় হা দিয়ে দিবিব করলে । মহিমার ভাগ্য 
সত্যিই ফিরলো ? 

মুরলী। ম1। 

মহিমা । মুরলী ! 

মূরলী। রাজবাড়ী যাবে না ম1ঃ রাণমা যে তোমাকে যেতে 


বলেছে। 


না? 


মহিমা । এই যে যাচ্ছি বাবা। হ্যাগা, তাহলে আর মানা করবে 


চতুভূজ। না । ভুল যখন ভেঙেছে, তখন আর মান! করবো কেন ? 


তঁমি মহারাণীর কাঁছে অস্ত্র শিক্ষা কর আর আমি শিক্ষা দিই মুরলীকে । 


মুরলী। মা, বাবার কাছে অস্ত্র শিক্ষ। করে আমি-_ 


4 ৯১ ) 
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গান 
ধরি তরবারি শাসিয়া বৈরী দেশেতে আনিব শাস্তি । 
ঘুমস্তে জাগাবে৷ হুর্ব্বলে তুলিব টুটাইয়া মোহ ভ্রান্তি ॥ 
জন্মভূমির রাথবে। সোনা, 
আমরা মায়ের লক্ষ সেনা, 
জীবন নোব কিন্বা দোব, দোব না মাটি এক ক্রান্তি ॥ 
চতুভূজ। হ্যা মহিমা, আমি বলাছলুম-:এমন ছন্নছাড়া বেশে না 
গিয়ে_ 
মহিমা । বেশ, কাপড়ট। বদলে আসি । 
চতুভূজ। তাহলে, মুরলীর জামাটাও বদলে দিও মহিমা। 
মুরলী। আমি সেই পুজোর জামাট! পরবো মা । 
মহিমা । আচ্ছা, আয়। 
চতৃভূুজি। তোমর1 তৈরী হওগে-_ আমি নিজে তোমাদের বাজ- 
বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসবে! । 
মহিমা । আচ্ছা । ভগবান! আধার ঘরে আলে। জেলেছ, এ আলে। 
যেন নিভিয়ে দিও না৷ প্রভূ । 
| মুরলীর হাত ধরিয়। প্রস্থান 
চতুভুজ। হ।হা-হা-বুদ্ধিহীনা! নারী! যতই শিক্ষা দীক্ষা লাভ 
কর, পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় জয়ী হতে পারবে না। ( অলক্ষ্যে একটি 
নূর বাজিল) ওই--আশার বাশরী বাজছে । কামনাহ্ুন্দরী আমাকে 
হাতছানি দিয়ে জাকছে। আমি যাবে! সুন্দরী_সম্মুখের বাধা সরিয়ে 
দিয়ে ছুটে যাবে! আমি তোমারই নির্দেশিত্ত পথে। 
| প্রস্থান 
মহিমা । (নেপথ্যে) স্বামী স্বামী 
( ৯২ ) 
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মুরলী। (নেপথ্যে) বাবা--বাবা- 
অট্হান্তে চতুভজ আঙ্গিল 


চতুভূজ। বধির-- বধির, আমি শুনবে! না তোমাদের আর্তনাদ ! 
ওইভাবে গৃহে বদ্ধ করে রেখে অনাহারে হত্যা করবো তোমাদের মাতা- 
পুত্রকে । | 

মহিমা । (নেপথ্যে) স্বামী স্বামী 

মুরলী। (নেপথ্যে) বাবা--বাবা-_ 


চন্দন আদিল 


চন্দন | সেনাপতি মশাই 1 

চতুভূজ। কে,চন্দন? এস--এস। 

চন্দন । ওঘরে কারা আর্তনাদ করছে সেনাপতি মশাই? 

চতুভূুজ | মুরলী আর তার মা। 

চন্দন। কি হয়েছে? 

চতুভূজ। ভীষণ অস্থখ । 

চন্দন । ও, কবিরাজ ডেকেছেন তো৷? 

চতুভূ'জ। হ্থ্যা, ওষুধও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা কমছে 
না। ওই ভাবে দিনরাত্রি চিৎকার করছে। তা--হঠাৎ যে এসে পড়লে 
চন্দন? 

চন্দন । মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন। 

চতুভুজ। কেন? 

চন্দন। বাবাজীরা হরিনামে ছাউনাপুর-দুর্গের সৈন্টদের একেবারে 
বিভোর করে তুলেছে। 


বাণী ভবশহ্করা [ তৃতীয় অঙ্ক 


চতুভূুজ। বা রে হরিনামের গুণ! হ্্যা, শীগগির এর ব্যবস্থা 
করতে হবে চন্দন। 

চদান। তার জন্তই মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন। তিনি নস্কর- 
ডাঙলগ।-ছুর্গে আর আপনি ছাউনাপুরে গিয়ে বন্দী করবেন বাবাজীদের । 

চতুভূর্জ। মহারাজের আদেশ শিরোধাধ্য । কিন্তু চন্দন, অমার 
এই ভ্বঃনঘময়ে কি করে যাবে৷ ? 

চন্দন। আচ্ছা, আমি মহারাজকে আপনার বিপদের কথ! জানাবে । 


( প্রন্থানোগ্ভত ) 
চতুভূর্জ। হ্যা, চন্দন, তোমার বিবাহের দ্রিনস্থির হলো কবে? 
চন্দন। পাঁচুই ফাল্তুন । | প্রস্থান 


চতুভূর্জ। এই চন্দন মামার পথের কণ্টক। 
সন্ন্যাসীবেশে দুর্গম খা আদিল 


দুর্গম । কণ্টক সরিয়ে ফেলুন সেনাপতি । 

চতুভূজি। আম্মুন খ। সাহেব। আমার পত্র তাহলে পেয়েছিলেন ? 

দুর্গম। পত্র পেয়েই জনাব আমাকে পাঠালেন। এই নিন্‌ পত্র 
'আর পিস্তল । 

চতুতূজ। ধন্যবাদ। শক্রর মৃত্যুবাণ তৈরী হয়ে গেল; এইবার 
শক্রকে আয়ত্তে আনতে পারলেই কার্য সিদ্ধি হন্ধ। আপনার ছদ্মবেশ 
নিখুত হয়েছে খ। সাহেব। 

দুর্গম । এ দিকের ব্যবস্থা ? 

চতুরুজি। সবহিক। আপনাকেও যেতে হবে। 

দুর্গম । সর্বনাশ । রাণীর ষ| প্রতাপ ! ভয়ে ভয়ে আলার নাম শ্মরণ 
করতে করতে গ্রামে ঢুকেছি। 

(৯৪ ) 


ছিতীয় দৃশ্য ] রাণী ভবশঙ্করী 


চতুভূঁজ। ভয়নেই! আগে পথমুক্ত করবো । তারপর ছিনিয়ে 
নোব আপনাদের কামনার রত্বকে । 


হুর্গম। ওকি! ঘোড়ার পায়ের শব্ব শোনা যাচ্ছে-_কেউ আলছে 
নাকি? 

চতুভূ'জ। মনে হয় কেউ সংবাদ দিতে আলছে। 

দুম । কিসের সংবাদ ? 


চতুভূজ। যে সংবাদে আমাদের কাধ্যোদ্ধারের পথ সহজ হবে । 
ভবঘুরে আদিল 


ভবঘুরে | সেনাপতি মশাই-__নমস্কার ! 

চতুভুজ। এস ভবঘুরে । (শ্বগত ) শিকার সন্পুখে। (প্রকাস্তে ) 
তুমি বুঝি ঘোড়ায় চড়তে জানো ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । ভবঘুরে জানে না এমন কাজই নেই । 

চতুভূ্জ। বটে! তুমি তাহলে সবজান্তা! 

ভবঘুরে । আজে, দলে ক্ষয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখুন। 

চতুভূজ। দল! কাদের দল ভবঘুরে ! 

ভবঘুরে । এই আপনাদের । 

চতুভূজি। হা-হা-হাঃ তুমি খুব রসিক লোক ভবঘুরে ! 

ভবঘুরে । আজ্ঞে হ্যা। শুঙগন, মহারাজ আমাকে পাঠালেন__ 
আপনার নাকি খুববিপদ? তাই মহারাজ নিজে নম্করডাজা! যাবেন 
--আর ছাউনাপুর যাবেন সেনাপতি চন্দন আর মহারাণী। 

চতুভূ্জ। ষাক্‌, ছুর্ভাবন! গেল। বাবাজীরা এবার জব হবে। হ্থ্যা, 
আমি যেতে পারলাম না গুনে মহারাজ রাগ করেন নি তো! 

ভবঘুরে। রাগ করবেন কি--আপনার স্ত্রী-পুত্রের অন্গথি "গুনে খুব 

(৯৫ ) 


রাণী ভবশক্বরী [ তৃতীয় অঞ্চ 


চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ; এবং বলেছেন ষেন ভালভাবে চিকিৎসা করানো 
হয়। 

চতুভূজ। মহারাজের অসীম করুণ] 

ভবঘুরে । এই সাধু বাবাকে তো কখনও দেখিনি ? 

চতুভূজ। উনি নতুন এসেছেন ।' 

দুর্গম । এতদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরছিলুম । 

ভবঘুরে । তাইতো, সাধু বাবাকে প্রণাম করবো না সেলাম করবো? 

চতুতু্জ। হিন্দু হয়ে হিন্দুকে সেলাম করবে কি ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । সাধু বাবাকে যে হিন্দু বলে মনে হয় না সেনাপতি 
দাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে_-পাঠান | 

চতুভূজ। (স্বগত) চিনে ফেলেছে । (প্রকাশ্তে) কি বলছো! 
ভবঘুরে ? 

ভবঘুরে । শুধু বলছি না, এখুনি মহারাজকে ডেকে এনে-_-দেখাবো। 

( গমনো্যিত ) 


( চতুভূ জ দুর্গমথাকে ইঙ্গিত করিল; হুম খা 
পথ রোধ করিয়া াড়াইল ) 

ভবঘুরে । একি ! আমার পথরোধ করলে কেন পাঠান? 

চতুভূ'জ | তোমাকে হত্যা করবে৷ বলে। (পিস্তল ধরিল ) 

ভবঘুরে । হত্যা করবেন? 

চতুভূর্জ। হ্যা, জল্লাদকে দিয়ে বধ্য ভূমিতে--এই পত্র আর পিস্তলের 
দারা তোমাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করে। পত্রটা একবার পড়ে দেখ। 
সন্ন্যাসীবেশে হুর্গম খাঁকে পিস্তল নিয়ে আলবার জন্ক তুমি ওলমানকে পত্র 
দিয়েছিলে । তার উত্তরে পত্র আর পিস্তল ওসমান তোমাকে পনঠিয়েছে। 

ভবঘুরে । জালিয়াৎ--শয়তান ! 

(৯৬ ) 


ছিতীর দৃশ্য ] রাণী ভবশস্করী 


চতুভূজ। না হলে ষে পথের কাটা তুলতে পারবো না বন্ধু। খাঁ 
সাহেব, ওর ললাট লক্ষ্য করে পিস্তল ধরুন । আমি বন্দী করি। ( ছুর্গম 
খাঁ পিস্তল ধরিল, চত্ুভূ'্জ বন্দী করিল ) আপাততঃ চল বন্ধু, আমারই ঘরে 
বন্দী থাকবে । আমাদের কারধ্যোগ্ধারের পর পত্র আর পিস্তল সহ তোমাকে 
মহারাজের কাছে হাজির করবো । (ভবঘুরেকে লইয়৷ গেল) 

ভবঘুরে । ওঃ, ভগবান ! একি আমার ললাট-লিপি। [প্রস্থান 

ছর্গম । পরিশম সার্থক হবে বলে মনে হচ্ছে। শত্রু সহজেই করায় 
হয়েছে। কিন্তু কে এই ভবঘুরে ? মেনাপতি চতুভূজ একে হতা। করতে 
চায় কেন? 

চতুতূ্জ আসিল 


চতুভূজ। খাঁ সাহেব, আপনার সৈন্য ? 

ছু ॥ সন্ন্যাসীবেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। 

চতুভুজ। অশ্ব? 

ছুগীম। দামোদর তীরপার্স্থ জঙ্গলে বাধা আছে। 

চতুভূ'জ। আপনি তাহলে প্রস্তত হয়ে নিন । 

দুর্গম । আর কোন বাধা নেই তো? 

চতুৃতু্জ। না । ভুরিশ্রেষ্ঠের সিংহাসন লাভের জন্য ঘরের বাধাকে 
গৃহবদ্ধ করেছি, মহারাণীর জীবনে বিপধ্যয় আনতে রচন। করেছি কৌশলের 
জাল। বিনয়, নম্রতা ও প্রভুভক্তির গুণে মহারাজকে মুগ্ধ করে তার 
অন্তরে জেলেছি বিশ্বাসের আলো । এবার অন্তরাল হতে বিপদের ঝঞ্চা 
তুলে-_বন্ধু ও রক্ষকদের হত্যা করে নিভিয়ে দোব তার জীবন-দীপ। তার 
পর--হে বন্ধু, শৃঙ্খলিত করে তোমাদের হাতে তুলে দোব বন্ধুত্বের পুরস্কার । 

[ উ্ভয্নের প্রস্থান 





তৃতীয় দৃশ্য 
ছাউনাপুর 
হুর্গের সম্মুখ 
একতারা হাতে চৈতন্য ও করতাল হাঁতে নগণ্য আসিল 


চৈতন্ত। পুরস্কার নিতে এবার উড়িষ্যা চল ভক্ত। 

নগণ্য। পুরস্কার ভাগ্যে নেই প্রভূ । 

চৈতন্ত। কেন রে ভক্ত? 

নগণ্য। আমার বা চোখ ধেই ধেই করে নাচছে । লক্ষণ মোটে 
ভাল নয়। 

চৈতন্য ৷ নির্ভয় রে ভক্ত! নামস্্ধা পান করে হুর্গের সৈন্লের| ভাবে 
বিভোর | লক্ষণ ভাল। পুরস্কারের আনন্দে তোর চক্ষু নৃত্য আরস্ত 
করেছে। | 

নগণ্য । সব সৈন্যের যে এখনও নাম-সাগরে ডোবেনি প্রভু । 
বিশেষ করে নতুন সৈনিক । 

চৈতন্য । ডুববে রে ভক্ত একে একে ধীরে ধীরে একটু একটু করে 
নাম-সাগরের অতলে তলিয়ে ষাবে। ও-হে!-হো), কি “প্রেম দয়াশ 
নিতাই এনেছিল ! 

নগণ্য । হায় প্রভু! 

চৈতন্ । কি হলো! ভক্ত, হায় হায় করছিস কেন? 

নগপ্য। নিভাই সবাইকে ডোবালে,আর কূলে পড়ে রইনু শুধু আমি । 

চৈতন্ত। থাকবি না ভক্ত। (ভক্তিভরে গুরুপদরজঃ খা। গুরু 
গোবিন্দের কৃপা পাবি। 


€ ৯৮) 
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নগণ্য। পদরজঃ মানে--পায়ের ধুলো ? ওয়াকৃ! 

চৈতন্য । কি হলো ভক্ত? পদরজঃ নে। (পা তুলিল ) 

নগণ্য । পা দেখেই বমি আসছে প্রভূ! আপনার পায়ে ষে শ্বেত 
কুষ্ঠ রয়েছে । ধুলো খেলে যদি আমার মুখটা ওই রকম সাদা হয়ে যায়? 
কবিরাজ বলে-_ 

চৈতন্ত । আরে রাখ তোর কবিরাজ ! ধুলো নে_-তরে যাবি। 

নগণ্য। নাম করলে কূপ! হবে ন৷ প্রভূ? 

চৈতন্য | গুরুপদরজে অভক্তি! মরবি পাষণ্ড । 

নগণ্য । মরি--নাম করেই মরবে! প্রভূ । আপনি নাম ধরুন। 

চৈতন্ত। তবে ভক্তিভরে নামস্ুধা পান কর ভক্ত। 

(একতারা ও করতাল বাজাইয়! গাহিল ) 


গান 


হরিনামামৃত পান কর সবে ভাই। 
এমন নামের তুলন। নাই ॥ 


রুদ্রমূত্তিতে হরিপদ আসিল 


ছরিপদ। বন্ধ কর হরিনাম গান । 
( ভয়ে উভয়ের হাত হইতে একতারা ও করতাল পড়িয়া! গেল ) 
চৈতন্ত । এযা-আপনি-( কম্পন ) 
হরিপদ | হুর্গমধ্যে হরিনাম প্রচার করছো কার আদেশে ? 
চৈতন্য । প্রভু নিত]ানন্দের আদেশে । 
নগণ্য। প্রভু গাইছেন বলে আমি গাইছি, নইলে গাইতূম না। 
হয়িপদ। সত্য বল--সৈম্য-ছর্গে নাম প্রচার করতে কে ভোমাদের 
পাঠিয়েছে? 
(৯৯ ) 


রাণী ভবশস্করী [ তৃতীয় অস্ক 
চৈতন্ত। আজ্ঞে--আজ্ঞে- 
সশন্্র,ভবশঙ্করী ও চন্দন আসিল 


ভবশঙ্করী। কই, কোথায় সেই বৈষ্ণবন্ধয়। একি! গুরুদেব! 
আপনি বদ্ধমান হতে কখন ফিরলেন? (চন্দন ও ভবশগ্করী পদধুলি 
লইল ) 

হরিপদ । এইমাত্র আসছি মা। বাগুড়ীতে তোমার ভবানী-মন্দির 
নিন্মাণের কাজ শেষ হলো। কিনা দেখবার জন্য রাজধানী না৷ গিয়ে এখানে 
এলুম। দেখি, এই ভগ বৈষ্ণবর! হরিনামে সৈম্যছূর্গ একেবারে নবদ্বীপ 
করে তুলেছে । 

চন্দন । সেদিন মহারাজকে এরাই বৈষ্ুব সাজাচ্ছিল। *আদেস 
দিন মহারাণী, আমি এদের বন্দী করি। 

চৈতন্ত । আজ্ঞে আমরা-- 

নণণ্য। বাংলা ছেড়ে উড়ি-_ 

( চৈতন্ত নগণ্যের মুখ চাপ! দিল ) 

ভবশঙ্করী। বলতে দাও--( সবেগে অস্ত্র কোযমুক্ত করিল ) 

চৈতন্ত | গোঁরন্ুন্দর । € কম্পন) 

ভবশঙ্করী। বল- কোথায় যাবে? 

নগণ্য । উড়িষ্যায় যাবো!--পুরস্কার নিতে । 

চৈতন্ত । ভক্তরে, বলিস না-- 

নগণ্য । প্রভূ, অনেক মিথ্যা বলেছি আর বলবো না। এবার সত 
বলবো, সতা পথেই চলবো ১ ফা হয় হবে। শুনুন মহারাণী, আমরা 
উড়িধ্যার পাঠান-সেনাপতির কাছে যাবো পুরস্কার নিতে। 

ভবশঙ্করী । তোমর। ওসমান-প্রেরিত ? চন্দন, বাঁবাজীকে বন্দী কর: 

( ১০০) 
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চৈতন্য | একি সর্বনাশ করলি রে ভক্ত | 
( চন্দন চৈতন্তকে বন্দী করিল ) 

নগণ্য । মহারাণী, আমি সত্য বলেছি-_ 

ভবশঙ্করী । সত্য বলার জন্ট আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম । 

নগণ্য । আপনার জয় হোক । (প্রণাম করিল ) মহারাণী, আমাকে 
যখন ক্ষমা করলেন, তখন আমাকে একট কাজ দিন। 

ভবশঙ্করী। কাজ দোব। আজ হতে তুমি হরিভক্ত বাঙ্গালীর হাভ 
থেকে হরিনামের করতাল কেড়ে নিয়ে, তৃলে দেবে-__আত্মরক্ষা ও দেশ- 
রক্ষার অসি। আর তাদের বুঝিষে দেবে--বাংল! বাশীর দেশ নয়, অলির 
দেশ। 

নগণ্য । বাঃ! বেশ কথাট! বলেছেন মহারাণী। বাংল। বাশীর 
দেশ নয় অমির দেশ। আমি যাচ্ছি মহারাণী। প্রণাম। প্রভু হে, 
যদি পারেন, তাহলে মহারাণীর পায়ে ধরে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে বাশী ছেড়ে 
অমি ধরুন। নইলে পচে মরুন অন্ধকার কারাগারে । (প্রস্থানোগ্ভত ) 

চৈভন্ত । আমি পচে মরবে!, কিন্তু তুইও ঘুমন্ত বাঙ্গালীকে জাগাতে 
পারবি না নগণ্য । 

নগণ্য । নিশ্চয় পারবে বাণার সুরে থুমিয়ে গেলেও আবার জেগে 
উঠবে তাবা অসির ঝনৎকারে | [ প্রস্থান 

ভবশঙ্করী। 5ন্দন, বন্দীকে আপাততঃ দুর্গমধ্যে রুদ্ধ কর। 

হরিপদ । হর্গে রাখলে আবার যে সবাইকে হরিনামে মাতিয়ে 
তুলবে মা । 

চন্দন। না গুরুদেব,ুদূর্গে আছে মহারাজের নব নিযুক্ত দেশভক্ত 
ঠসনিক। এস বাবাজী ।( চৈতন্ত একতার| তুলিতে গেল) ওত হাত 
দিও ন্ বাবাজী! এস-- 
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চৈভগ্ত । গৌরনুন্দর, শেষে এই করলে ! পুরস্কার থেকে তিরস্কার ! 
ভবশঙ্করী । শুধু তিরস্কার নয় বাবাজী । দেশদ্রোহিতার শান্তি 
যাবজ্জীবন কারাবাস। 
[ চন্দন চৈতন্তাকে লইয়া গেল 
হরিপদ । তুমি একা এসেছ মা, রুদ্র আসেনি? 
ভবশঙ্করী ৷ তিনি নস্করডাঙ্গ।-দুগ পরিদর্শন করে ছাউনাপুরে আসবেন ! 


অদূর হইতে আহত রুদ্রনারায়ণ বলিতে বলিতে আসিল, 
তাহার কপালে রক্ত ঝরিতেছিল। 


কদ্রনারায়ণ । শঙ্করী-_শক্করী ! 

ভবশঙ্করী। ওই মহারাজ আসছে! একি! তোমার কপাল 
দিয়ে রত্ত ঝরছে কেন? কি হয়েছে মহারাজ? কালু কোথায়? 

রুদ্রনারায়ণ। আসছে! গুরুদেব, আপনি কখন এসেছেন? 

হরিপদ। কিছুক্ষণ আগে । কেউ তোমাকে আঘাত করেছে নাকি 
রুদ্র? 

রুদ্রনারায়ণ | না গুরুদেব। নস্করডাঙ্গা হতে আমার অশ্ব বখন বিদ্যুৎ 
বেগে ছাউনাপুরের দিকে ছুটে আসছিল, তখন-_ ভবশঙহ্বরী!আচল দিয়া 
রক্ত মুছাইল ) পথিপার্বস্থ অরণ্য হতে একটা শর এসে বিদ্ধ হলে! আমার 
অশ্বের গলায়। 

ভবশঙ্করী। নিশ্য়ই কোন গুগুশক্র তোমাকে হত্যা করবার জন্ত 
--অলক্ষ্য হতে শর নিক্ষেপ করেছিল। 

রুদ্রনারায়ণ । তাই হবে শঙ্করী। শরে তাই বিষ মাখানো ছিল। 

হরিপদ। বিষ ছিল! 

কুদ্রনারায়ণ। তীব্র বিষ। শর বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব চিৎকার 

€( ১০২ ) 
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করে পড়ে গেল। আমিও অশ্ব পৃষ্ঠ হতে ছিটকে পড়নুম একটা গাছের 
গোডভায় । মাথায় ভীষণ আঘাত লাগলো । অশ্বটা মারা গেল । কালু 
পশ্চাতে ছিল, অশ্ব থেকে নেমে আমাকে তুললো । সেই লময় ছুজন 
পথিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে তাদের সঙ্গে ছাউনাপুরে পাঠিয়ে 
দিয়ে সে গেল গুপ্তঘাতকের সন্ধানে । ও১-- 


একহাতে তরবারি অন্যহাতে ছিন্নশির লইয়া কালু আসিল 


কালু । শক্রর মাথা এনেছি মহারাজ | 

রুদ্রনারায়ণ। ঘাতককে তুমি হত্যা করেছ কালু? 

কালু। হ্যা মহারাজ। তোমাকে আঘাত করার শোধ নিয়েছি । 

ভবশরী। চেনে কালু, কে এই গুগ্তঘাতক ? 

কালু। চিনি রাণীমা! এ আমার ছেলে রতন । 

ভবশহ্করী ও রুদ্রনারায়ণ । তোমার ছেলে! 

হরিপদ । বাপ হয়ে ছেলেকে হত্যা করলে কালু? 

কালু। হ্যা ঠাকুর, বেইমানকে বলি দিযে আমার রাজাকে রক্ষ। 
করলুম। মহারাজঃ রতন টাকার লোতে বেইমান হয়ে তোমাকে খুন 
করতে বিষ মাখান তীর মেরেছিল। আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে, তার 
খোজে যাই। কিছুদূর গিক্সে দেখি রতন পালাচ্ছে। আমি বাঘের 
মত তার উপর লাফিয়ে পড়ি। জানের ভয়ে সে আমার পায়ে ধরে 
কাদে। 

রুদ্রনারায়ণ। তবু তাকে ক্ষমা করলেনা কালু? 

কালু। না; তরবারির এক কোপে ধড় থেকে তার মাথাটা নামিয়ে 
দিলুম। ও$, বেট! জান দিলে, তবু কে ত্রাকে পাঠিয়েছে তার নম বললো 
না। যদি বলতো, তাহলে এই রক্তমাখা তরবারিতে তার মাথাটাও 

( ১০৩ ) 
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কেটে এনে আমার রাজার পায়ে পুজো দিতুম । কিন্তু তা হলো না 
আমল বেইমানট] আড়ালেই রয়ে গেল। আমি আসি মহারাজ। 

রুদ্রনারায়ণ। কোথা যাচ্ছ কালু? 

কালু। রতনের মাকে খবর দিতে । 

হরিপদ | পুত্রশোকাতুর জননীকে কি বলে তুমি সাত্বনা দেবে 
কালু? 

কালু। বলবো-্*নকল রতনের জান নিয়ে আসল রতনের জান 
বাচিয়েছি। রতন বিনে তোর ঘর আধার হয়ে গেল, কিন্তু এই রতনের 
আলোয় আলো হয়ে রইলো দেশের বুক । তোর রতনের মত লাখ লাখ 
রতন বলি দিলেও এমন রতন আর পাওয়া যেত না। আমার কথ। সে 
বুঝবে না ঠাকুর? নিশ্চয়ই বুঝবে । রতন কেড়ে নিয়ে আমি তাকে 
মাণিক দোব। 

ভবশঙ্করী। মাণিক কি কালু? 

কালু। ধর্ম রাণীমা। যাকে বুকে পেয়ে আমি হিংসা ভুলেছি--যার 
হুকুমে বলি করেছি রতনকে-_সেই ধর্মই আমার সাত রাজার ধন মাণিক। 
এই মাণিক আমার বৌকে ভোলাবে--আমার বুকের আগুন নেভাবে-_ 
এই রতনের জান বাচাতে আমার মনে শক্তি দেবে। আমি আসি 
মহারাজ, বৌকে ভূলিরে আমি ফিরে আঁসবো৷ তোমার কাছে। 

| প্রস্থান 

হরিপদ । কালুর মত রাজভক্ত ধন্মপরায়ণ মানুধ সংসারে বিরল। 

ভবশঙ্করী। চল মহারাজ। শক্র তোমাকে হত্যা করবার চেষ্ট! 
করেছিল, না জানি আমার আর কি সর্বনাশের চেষ্টা ফরছে। সেনাপতি 
চতুভূ্জের বাড়ীতে বিপদ--চন্দনকে নিয়ে এসে হয়তো আমি তুল 
করেছি। 
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চন্দন আলিল 


চন্দন । কেন মহারাণী? একি মহারাজ, আপনি আহত? এখানে 
কার ছিন্নশির পড়ে রয়েছে ? 

ভবশঙ্করী। গুণ্তঘাতকের | 

চন্দন । গুগ্তঘাতক ! 

ভবশঙ্করী। কালুর পুত্র রতন। মহারাজকে হত্যা করতে বিষাক্ত 
শর নিক্ষেপ করেছিল । মহারাজের জীবন রক্ষা! হয়েছে। তুমি রাজধানী 
যাও চন্দন প্রালাদে আছে প্রতাপ আর মালা। 


ঝন্কার আসিল 


ঝথার। মাল! পাঠান-কবলে । 

সকলে। পাঠান-কবলে মালা ! 

ভবশঙ্করী । কবি, প্রকাণ্ঠে দিবালোকে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ হতে 
পাঠানরা কেমন করে হরণ করলো মালাকে ? 

ঝঙ্কার। প্রাপাদ-রক্ষিণীর! বললে পাঠান সন্যালীর বেশে প্রানাদে 
প্রবেশ করে সংবাদ দেয় মহারাজের জীবন বিপন্ন । তুমি তাকে আনতে 
ল্ন্যাসীকে পাঠিয়েছ। তাই-- 

ভবশঞ্ছরী। ও$£, শয়তান | হা, সেনাপতি চতুভু জ-_ 

ঝঙ্কার। তিনি এই বিপদ্দের কথা শুনেই পাঠানের পশ্চাৎ অন্থুলরণ 
করেন । আবার মালার সঙ্গে ভবঘুরেও নিরুদ্দেশ হয়েছে । 

[ প্রস্থান 
ভবশঙ্বরী। এই ছুদ্দিনে ভবঘুরেও নিরুদেশ হলো! 
রুদ্রনারায়ণ। মালাকে আর পাবেনা শঙ্করী! আমার ভাগ্যের 
0, 
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কুলে ভাঙ্গন ধরেছে । ছূর্ভাগ্যের প্রাবন শুধু মালাকে নয়, একে একে 
সবাইকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হলো না শঙ্করী, মালা-চন্দনের শুভ 
পরিণর় আর হলো না। 

ভবশঙ্করী। স্থির হও মহারাজ । বীর তুমি, স।মান্ত আঘাতে এমন 
ধৈর্য্যহারা হয়ো না। 

হরিপদ । আমি বুঝতে পারছি না, সেনাপতি রাজধানীতে থাক! 
সত্বেও মালা লুষ্টিত হলে! কি করে? 

চন্দন। সেনাপাতির স্ত্ীপুত্রের ভীষণ অস্থখ গুরুদেব । 

হরিপদ। হলেও তাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে চন্দন। একই সময়ে 
রুদ্রনারায়ণ আহত হলো-_মালা] হলে লুষ্ঠিতা_ ভবখুরে হলো! নিরুদ্দেশ । 
আমার মন বলছে--এ সেই চতুভূজের ষড়যন্ত্র। 

রুদ্রনারায়ণ। না গুরুদেব। চতুভূর্জ ধাম্মিক সত্যবাদী । আমি 
কোনদিন তার চরিত্রে এতটুকু দোষ দেখিনি । | 

হরিপদ । গৌড়ের সেনাপতিকে রাজা লক্গণসেন পরম বিশ্বাসী 
বলেমনে করতো কদ্র। তার সেই ভুল ভাঙ্গলো সেদিন--যেদিন 
সেনাপতির নিমন্ত্রণে বক্তিয়ার আক্রমণ করলো গৌড়ের রাজপ্রাসাদ । 
আমি যাচ্ছি মা, তুমি রুদ্রকে নিয়ে এস। রাজধানীতে পৌছে গৃহশক্রকে 
খুঁজে বার করতে হবে। সন্ধান করতে হবে ভবঘুরের | উত্তিষ্যা আক্রমণ 


করে উদ্ধার করতে হবে কুমারী মালাকে । 
| প্রস্থান 


চন্দন । আমাকে আদেশ দিন মহারাজ, আমি মালার উদ্ধারে যাত্রা 
করি। 

ভবশক্করী। তোমার এক যাওয়। হবে না চন্দন ! 

চন্দন। তবে মালার উদ্ধারে আর কে ষাবে মহারাণী? 


( ১০৬ ) 


ডি 


তৃতীয় দৃশ্ঠ ] রাণী ভবশস্করী 


ভবশঙ্করী। আমি ষাবো। 

রুদ্রনারায়ণ। তুমি যাবে শঙ্করী ? 

ভবশক্করী। হ্যা মহারাজ | একদিন মালাকে পাঠানের হাত 
থেকে রক্ষা করে আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম। আজ সে লুন্টিত।। তুমি 
আহত না হলে আমর! দুজনেই যেতুম তার উদ্ধারে । 

চন্দন। মহারাণী, আমার শক্তিকে-- 

ভবশঙ্করী। বিশ্বাস করি চন্দন । তবুও আজকে আমি তোমাকে 
একা যেতে দোব না। আমিও যাবে মালার উদ্ধারে । 


সৈনিকের বেশে শিবশঙ্কর আসিল 


শিবশঙ্কর। দাস থাকতে আপনি কেন যাবেন মহারাণী? 

ভবশঙ্করী । তুমি? 

চন্দন। নবনিষুস্ত সৈনিক । 

ভবশঙ্করী। তুমিই সেই ভিখারী? 

শিবশঙ্কর । ই]া। আপনি মহারাজকে নিয়ে প্রাসাদে ষান মহারাণী । 
আমি সেনাপতির সঙ্গে উড়িষ্যা যাত্রা করি। আমি প্রাতিজ্ঞা করছিস 
জীবন দিয়েও সতীকে উদ্ধার করে আনবে । 

ভবশঙ্করী । হ্যা, তুমি পারবে সৈনিক । আমি তোমার বীরত্ব, শক্তি 
ও সাহসকে বিশ্বাস করি | যাও বীর, চন্দনকে নিয়ে মালার উদ্ধার করে 
রক্ষ। কর বঙগনারীর সম্মান । 

শিবশঙ্কর । মহারাণীর আদেশ পেয়েছি সেনাপতি, সৈম্তদ্দের রণ- 
যাত্রার আদেশ দিন। 

চন্দন । সৈম্তগণ, সত্যের ডাক এসেছে । শুণ্ভলগ্র উপন্থিত। মাটির 
মাকে গ্রণাম করে উর্ধে উত্তোলিত কর ধ্বংসের কপাণ। 

( ১০৭ ) 


্লাণী ভবশন্করী [ তৃতীয় অন্ধ 


নেপথ্যে । জয় মহারাজ কদ্রনারায়ণের জয় । 
চন্দন। আসি মহারাঞ্জ। (গমনোস্ত্ ) 
শিবশঙ্কর । আপনি আগে নয় সেনাপতি, আগে ষাবে। আমি । 
চন্দন। সৈনিক ! 
শিবশঞ্কর | সৈনিকের অপরাধ ক্ষমা করবেন সেনাপতি ৷ সেদিনের 
যুদ্ধ আপ আজকের যুদ্ধ এক নয় ভেবেই আপনাকে আমি এগিয়ে দিতে 
পারবো না। আপনার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্তই পাঠান হরণ 
করেছে আপনার ভাবী পত্বীকে । কামান প্রস্তুত করেছে আপনাকে 
হত] করবার জন্ত। আপনাদের সীমান্তের আগে রেখে ছদ্মবেশে আমি 
এগিয়ে যাবো । কামানের গোলা উপেক্ষা করে পাঠানের রংমহল হতে 
উদ্ধার করে আনবে। আপনার ভাবী পদ্বীকে । 
| হাত ধরিয়। গ্রশ্থান 
রুদ্রনারায়ণ। চন্দন__চন্দন | তাইতো, ভাল করে ওর মুখখানা 
দেখা হলে না; আর যেচন্দনকে আমি দেখতে পাবো না শঙ্করী। 
ভবশন্করী। সামান্ত আঘাতে এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়ো না স্বামী, 
মনকে শক্ত কর। সাহসে বুক বাধ, তুমি বীর, আমি বীরাঙ্গনা, দুঃখে 
আমর! টলবো না-বিপদে পিছিয়ে যাবে! না-বিপধ্যয়ের আঘাতে ভেঙ্গে 
পড়বো না। আমর! এগিয়ে যাবো-_বিপদকে জয় করবো --ছুর্ভ1গ্যের ঝঞ্চ। 
ছতে রক্ষা করবে। আমাদের নিভু নিভু সৌভাগ্যের দীপকে | 
| হাত ধরিয়া লহয়। গেল 


(১০৮ ) 


চতুর্থ দৃশ্য 
প্রমোদবাগ | 
স্ুরাপানরত ওসমান বলিতেছিল 


ওলমান। সৌভাগ্যের নিভু নিতু দীপ সেনাপতি চতুভূজের সাহাষ্যে 
এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাংল! হতে বিতাড়িত পাঠান আবার 
অধিকার করবে বাংলার মাটি । মালা এসেছে। রাজ! রুদ্রনারায়ণ 
এতক্ষণ বিষাক্ত শরের; আঘাতে মহাথুমে ঘুমিয়ে পড়েছে । সেনাপতি 
বলেছে রাণী ভবশঙ্করীকে আমার হাতে তুলে দেবে তার বিনিময়ে আমি 
দোব তাকে ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজসিংহাসন । হা-হা-হা চতুভু'জ জানে না ফে, 
ওসমান শুধু রাণীকেই চায় না, সে চায় বাংলার ঝুকে বসে নবাবা 
করতেও । 


দুর্গম থ। আসিল 


দুর্গম । জনাব। 

ওসমান। (স্থরাপান করিয়া ) সব প্রস্তুত হুম খা? 

দুর্গম । হ্য| জনাব। ' সীমান্তের প্রবেশ-পথে সারি সারি কামান 
বসিয়েছি। তোরণ-পথ সৈন্টের ছারা রুদ্ধ করেছি। গুপ্ত সংবাদ জানবার 
জন্য গুগ্তচর নিয়োগ করেছি । শক্র সীমান্তের পথে আসবার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের কামান গর্জন করে উঠবে। 

ওসমান । বহুত আচ্ছ।। নজরুল কোথা? 

ছুর্গম। মসজিদে | 


রে 


(১৯৯ ) 
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ওসমান। নারী-হরণের মংবাদ সে জানে ন। তে।? 

দুর্গম | ন। | রক্ষীদের সাবধান করে দিয়েছি । 

ওনমান, যাও--নর্ভকীদের পাঠিয়ে 'দিয়ে তুমি বাইরে অপেক্ষা 
কর। 

[ অভিবাদন করিয়া দুম খার প্রস্থান 

ওসমান । (সুরাপান ) সের্দিন আমার অনাধধানতার ফলে শিবশঙ্কর 
উড়িষ্যায় প্রবেশ করে কালুকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্ত আজ এলে জান 
দ্বিতে হবে। 


গীতকণ্টে নর্তকীগণ অ।সিল 


নর্ভকীগণ। গান 


প্রিয়, যৌবন-দরিয়ায় 
তুফান উঠেছে আজি তরী রাখা দায়। 
ওগো! প্রিয় কাণ্ডারী, 
কেন তব মুখ ভারা, 
ভালবেসে হেসে হেসে হাল ধরি রাখ নায়। 


ওসমান। ভাল লাগলো না। যাও--নতুনকে পাঠিয়ে দাও ।' 
( অভ্ভিবাদন করিয়া নর্তকীগণের প্রস্থান । ওসমানের স্বরাপান ) 


মাল। আঙমিল 


ওমমান। এই ষে, মাল! এসে পড়েছে । কিন্তু মালার হাতে মালা 

কই? কি দিয় আমাকে খুলী করবে পিয়ারী? 

মাল! । লাখি মেরে। 

ওসমান। নারী! (উত্তেজিতভবে উঠিয়া! তনবারি কোষমুক্ 
( ১১০ ) 
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করিতে গেল ) না-_না, তোমাকে হত্যা করবে! নাঃ ফুলের মালার মত 
গলায় রেখে দোব। কি পিয়ারী, কথা বল? 

মালা । আমাকে হরণ করেছ কেন? 

ওসমান । ভাল লেগেছে বলে। 

মালা । আমার পিতামাতাকে হত্যা! করেছ কেন? 

ওসমান । আমার ইচ্ছা । 

মালা । তোমার শক্তি আছে বলে-- 

ওসমান । যা ইচ্ছা তাই করবো। জানতো জোর যার মুলুক তার। 

মালা । গায়ের জোরে আমাকে আনতে পারনি--এনেছ কৌশলে । 

ওসমান । কৌশলে বাংলাও অধিকার করবো । কিন্তু ভার আগে 
অধিকার করবো তোমাকে । (কাছে যাইল) 

মালা। (ত্বরিতে ওসমানের কটী হইতে তরবারি কাড়িয়৷ লইয়া ) 
এইবার পশু, দেখি তোমার গায়ের জোর কত। ( আক্রমণোত্যত ) 

ওসমান। (পিছাইয়া ) দুম খা! 


দুর্গম খ। আদিল 


দুর্গম । জন।ব! একি, আউরত আপনার তরবারি-- 

ওসমান । অতঞ্িতে কেড়ে নিয়েছে । তোমার তরবারিট। দাও তো 
দুর্গম খা । 

দুর্গম । অন্ত্র ফেলে দাও নারা। 

মাল! । তোমরাও সসম্মানে আমার পথ ছেড়ে দাও পিশাচ । নইলে 
বঙ্গবীরাঙ্গন! ভবশক্করীর শিষ্যা মালার হাতের তরবারি তোমাদের 
ৈশাচিকতার চরম শাস্তি দেবে। 

ওসমান । (দুর্গম খার কটা হইতে তরবারি লইয়।) স্তব্ধ হ)৪ নারী । 

( ১১১ 0) 
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দুর্গম । আপাঁন অত্যধিক স্থরাপান করেছেন জনাব। আমাকে 
অস্ত্র দিন। 

ওসমান ) না-_-আমিই নারীকে পরাজিত করবো ছুর্গম খা 

মাল! | আয় পশু । 

( উদ্ভয়ের যুদ্ধ, ওসমানের তরবারি পতন ; মালা 
ওমমানকে অন্ত্রাঘাতে উদ্ধত হইল ) 
দুর্গম । ( পিস্তল ধরিয়া ) খবরদার ! অস্ত্র ফেলে দাও নারী। 
( নিরুপায় হইয়! মাল! অস্ত্র পরিত্যাগ করিল । নেপথ্যে কামান-গর্জন ) 

ওসমান । কামান-গঞ্জন আরস্ত হলো । যাও দুর্গম খা, দুর্গশীর্ষ 
হতে দেখে এস শক্ররা পালিয়েছে না এগিয়ে আসছে মৃত্যুর মুখে । ( অন্ত্ 
কোঁষবদ্ধ করিল । হুর্গম খা চলিয়! গেল ) এস পিয়ারী--( ধরিতে উদ্যত ) 

মাল! । (পিছাইয়া দ্বারের দ্রিকে গেল) কে আছ, আমাকে 
বাচাও- আমাকে বাচাও ।""কে ? 


সহস। নজরুল আমিল 


নজরুল। ভাই। 

ওসমান । নজরুল ! তুমি- 

নজরুল । অবাক হচ্ছে৷ ভাইজান ? ভাবছে।--নজরুল সব পণ্ড করে 
দিলে? কিন্ত পণ্ড আমি করিনি, করেছেন খোদা । খোদা পাঠিয়েছেন 
ফকীর সাহেবকে ৷ 

ওসমান। ফকীর লাহেব! 

নজরুল | হ্যা, তিনি তোমার মজে দেখা করতে আলছেন। সেই 
মংবাদ দেবার জগ্ই আমি তোমার কাছে এসেছিলম। তোমার নাম কি 


বছিন? 


( ১১২ ) 
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মাল । মালা। 

নজকল। মালা! এই নামে-_হা,.মনে পড়েছে। শিবশক্করের 
আমন্ত্রণে দুর্গম খা তোমাকে হরণ করতে গিয়েছিল। তা আজ কে 
তোমায় এনেছে বহিন ? 

মাল | দুর্গম খাঁ। 

নজরুল । কোগা ছিলে তুমি? 

মালা । ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজপ্রাসাদে । সন্ন্যাসীর বেশে দুর্গম খা আমাকে 
হরণ করেছে। 

নজরুল | ও:, শয়তান । 

ওসমান । প্রমোদ-কক্ষ পরিত্যাগ কর নজরুল । 

নজকল। না ভাইজান, বহিনকে পিশাচের হাতে তুলে দিয়ে ভাই 
চলে যাবেনা । 

ওসমান। নারী তোমার বহিন? 

নজ্রুল। হ্্য।, এক মায়ের ছুই সম্তান হিন্দু আর মুসলমান । আমাদের 
সম্বন্ধ ভাই আর বহিন। 

ওসমান । আমি মানি না। 

নজরুল । কেন মানবে না ভাইজান ? প্রণাম, সেলাম, জল, পানি, 
আল্লা, ভগবান যখন এক বলে জানে, তখন কেন মানবে ন! হিন্দুকে 
ভাই বলে। 

মাল।। ভাই-ভাই। 

নজরুল । ভয় নেই বহিন। (সন্গেহে বক্ষে ধরিল ) ভাইজান তো 
তুচ্ছ, ছুনিয়ার সব শক্তি এক হলেও--পারবে না তোমাকে আমার নেহের 
বুক হতে ছিনিয়ে নিতে । 

ওসমান । ছিনিয়ে আমি নোব। (অস্ত্র কোষমুক্ত করিতে উদ্ভত ) 


৮ ( ১১৩ ) 
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ফকীরের বেশে শিবশঙ্কর আমিল 

শিবশক্কর । মেহেরবান খোদা-_ 

ওসমান। ফকীর সাছেব ! 

শিবশঙ্কর। একি! কিসের এ তীব্র গন্ধ! 

নজরুল। ভাইজান সরাপ পান করেছে। 

শিবশঙ্কর । খোদা, অবোধকে স্থমতি দাও । 

ওসমান । মসজিদে যাও ফকীর সাহেব । 

শিবশঙ্কর। তুমি কুপথ হতে ফিরে এস। 

ওসমান। যখন মক্কার পথে পা বাডাবো, তখন তোমার উপদেশ 
নোব ফকীর সাহেব । এখন যাও। নইলে-_ 

শিবশঙ্কর । আম।কে হত্যা করবে? কর । ই, তার আগে ৰল, এই 
নারীকে তুমি মুক্তি দেবে? 

মালা । না--না, তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি মুক্তি চাই না 
ফকীর সাহেব । তুমি বেঁচে থাকে।। 

ওসমান। বাচতে দোব না। (অস্ত্র কোষমুক্ত করিল) 

নজরুল । খোদার গোলাম নজরুল থাকতে-_তুমি আঘাত করতে 
পারবে! না ভাইজান । 

ওসমান । নজরুল ! 

নজরুল । সে শক্তি তোমার নেই। তুমি জান যে, সৈন্য রক্ষী প্রহরী 
মবাই আমাকে ভালবাসে । আমাকে হত্যা করলে তার। তোমাকে ক্ষমা 
করবে না। 

ওসমান । বুঝেছি-বড় বড় ঝুলিতে তুমি তাদের বশীভূত করে 
ফেলেছ নজরুল । 

নজরুল । শুধু মুখের বড় বড ঝুলিতে মানুষের চিত্ত জয় করা ফায় না 

(১১৪ 
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ভাইজান, চাই বড় মন। ওকি, তরবারি ৩কাষবদ্ধ করছো কেন? 
তবে কি বহিনকে-- 

ওসমান । নিয়ে যাও । 

নজরুল। মুক্তি যখন দিলে, তখন তুমিও পাপমুক্ত হও ভাইজান। 
হিংসা দূর হোক--বিত্বেষের অনল নিভে যাক-_-জাতিভেদের বৈষম্য 
ভেঙ্গে গিয়ে হিন্ুমুনলমানের মহামিলন হোক । বধিত হোক খোদা- 
ভগবানের আশীর্ববাদ--ছুনিয়ার ঝুকে নেমে আম্মক শান্তি। 

ওসমান । শাস্তি নয়, আালবে৷ এবার অশাস্তির আগুন । 

নজরুল। তবে নিজের জ্বালা আগুনে নিজে পুড়ে মরতে প্রস্তুত হও 
ভাইজান। আমি চললুম বহিনকে পৌছে দিতে | 

শিবশঙ্কর | তুমি নয়, আমি পৌছে দোব। 

নজরুল । আপনি পৌছে দেবেন ফকীর লাহেব? 

শিবশঙ্বর | হ্যা, তোমার যাওয়ায় বিপদ আছে । আমি ফকীরস্ 
আমিই ওকে ওর আত্মীয়ের কাছে রেখে আসবো । 

নজরুল । তবে যাও বহিন। 

মাল । ভাই, এখানে এসে ভেবেছিলুম--পাঠান মাত্রই "অত্যাচারী 
লম্পট | কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে। সংসারে পশুর মধোও মানুষ 
আছে। হে মান্য ভাই, তোমাকে শতকোটা নমস্কার। 

[ প্রন্থান 

নজরুল । সেলাম ফকীর সাহেব। 

শিবশঙ্কর । মেহেরবান খোদা, মঙ্গল কর। ] প্রস্থান 

ওসমান। দূর হয়ে যা+ ফকীর সাহেব ! 

নজরুল। ফকীশীর সাহেব কে, জানো ভাইজান? তোগ্ার বন্ধু 
শিবশঙ্কর | 
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ওসমান | শিবশঙ্কর। ওঃ, নজরল, আজও তাকে ছেড়ে দিলে? 

নজরুল । না দিলে যে বহিনের সন্মান রক্ষা হয় না । আমি মসজিদে 
ছিলুম, শিবশঙ্কর ফকীরেব বেশে মসজিদে গিয়ে পরিচয় দিয়ে আমার 
সাহায্য চাইলে ; তাই আমি ছুটে এসেছিলম তাঁর মহান কনে 
সহায়ত! করতে । 

ওসমান । হিন্দুর কাছে হাততালি নেবার জন্টে তুমি শক্রকে সাহায্য 
করলে নজরুল ? 

নজরুল । পশুত্ব ভুলে মানবত্বের সাধনাঘ মানুষের উপকার করে 
তুমিও আমার মত হাততালি নিতে পার ভাইজান ! এখনও সময় আছে। 
দোজাকের দুর্ণন্ধ হতে উঠে এস-_-আমার হাতে হাত মিলাও-_স্ুরাপাত্র 
ফেলে আল্লার নামে বিভোর হও, নইলে পতন তোমার অনিবার্য! 

[ প্রস্থান 

ওসম!ন । ( সবেগে অস্ত্র কোষমুক্ত করিতে উদ্ধত হইয়া ) না-_না, 
আবার আমি ভূল করছি । নজরুলকে হত্যা করা যায় না। ও5, হতাশার 
দংশন যে অসহনীয় । 


দ্রুত ছুর্গম খা আদিল 


দর্ম । জনাব একি ! নারী নেই? 

ওসমান) না। নজরুলের সাহাষ্যে ফকীরবেশী শিবশহ্কর তাকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। 

দুর্গম । নারী গেলেও একজন বাঙ্গালী বন্দী হয়োছ জনাব । 

ওসমান । কি নাম তার? 

দুর্গম । দুর্গশীর্ষ হতে তাকে চিনতে পারিনি । রক্ষীরা ভাকে নিজে 
আসছে । বন্দীকে কারাগারে রুদ্ধ করবে৷ জনাব? 

€॥ ১১৬ ) 
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ওসমান। না; গুম ঘরে রুদ্ধ করে তুমি নিজে অন্ত্রকরে প্রহর] দাও । 
সাবধান_-সংবাদ পেয়ে নজ্রুল যেন ছুটে এসে হত্যায় বাধ! না দেয়। 
হ্যা, ভুরিশরেন্ঠের সৈম্তেরা কোথা ? 

দুর্গম | সীমান্ত-পথে 

ওসমান। রক্ষীর গ্বারা সীমান্তের গোলন্দাজকে আমার আদেশ 
জানাও--যতক্ষণ না|! আমি বন্দীকে হত্য। করছি, ততক্ষণ যেন ভারা 
অস্ত্র ঘারা শত্রুর পথ রুদ্ধ রাথে। বন্দীর মুতদেহ তার বন্ধুদের সামনে 
ফেলে দেবার পর মুহুমুহুঃ গোলাবর্ষণে যেন বিতাড়িত করে তাদের সীমাস্ত 
হতে। 


। অগ্রে ওসমান, পন্চাতে দুর্গম খাঁর প্রন্থান 


(চি , ছে [রনি 


পঞ্চম দৃশ্য 


বাজসভ। 
রুদ্রনারায়ণ ও চতুভূ'জ আসিল: 


কদ্রনারায়ণ। নীমান্ত হতে সংবাদ নিয়ে রক্ষী ফিরে আসেনি 
চতুভূজ? (আসন গ্রহণ ) 
চতুভূর্জ। না মহারাঁজ। 
রুদ্রনারায়ণ। মালা-চন্দনের জন্ত মনটা আমার বড়ই চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে চতুভূ'জ। জানি না--মালার উদ্ধার হবে কিনা? 
চতুভূ'জ। তাদের জন্ত ভাববেন না মহারাজ । চন্দন যখুন গেছে, 
(১১৭ ) 


রাণী তবশম্করী [ তৃতীয় অস্ক' 


তখন শুধু মালার উদ্ধার নয়, ওসমানকেও শাস্তি |দয়ে আসবে । আপনি 
এখন বিশ্বাসঘাতক ভবঘুরের বিচার করুন। 

রুদ্রনারায়ণ | হ্যা, বিচার করবো চতুভূর্জ। আমি তাকে কঠিন 
শান্তি দোব। যাও-_তাকে রাজসভায় নিয়ে এস | 

চতৃভূজ। রক্ষী! বন্দী ভবঘুরে 

রুদ্রনারায়ণ। আমি একটা কথা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না 
চতুভূ'জ, পরিচয়ের পর হতে ভবঘুরে আমার এত উপকার করে এসে 
আজ সে আমাকে হত্য। করে সিংহাসন নেবার জন্ত পাঠানের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করলো কেন? 

চতুতভূর্জ। মানুষের মনের কথা বোঝা যায না মহারাজ। হয়তে। সে 
আপনার কোন শত্র । নিজের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করতে ভবঘুরে সেজে আছে। 

রুদ্রনারায়ণ। তাই হবে চতুভূজ। 

চতুভূজ। কঠিন করে রাজদও ধরুন মহারাঁজ। বিশ্বা্তঘাতককে 
কঠোর শান্তি দিন। দেখবেন--কারও অনুরোধে যেন হস্ত আপনার 
শিথিল হয়ে নাযায়। বন্দী একবার মুক্তি পেলে- 


শৃঙ্খলিত ভবঘুরে আমিল 


ভবঘুরে । তোমার সব আশার সমাধি হয়ে যাবে, নয়? 

রুদ্রনারায়ণ । বন্দী । 

ভবঘুরে । মহারাজ, ফুল কুডুতে ভুলকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন। শাস্তির: 
কামনায় ছেদন করছেন শাত্তিতরুর মূল। শক্রর ছলনায় নিজে বাচতে 
গিয়ে নিজের পায়ে মারছেন কুঠার আঘাত। 

রুদ্রনারাযণ। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না বিশ্বাস- 
ঘাভক ! 
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ভবঘুরে । আমিও আর কিছু বলতে চাই না মহারাজ। 
চতুভূজ। বলবার মুখ কি রেখেছ যে বলবে? মহারাজকে গুগ- 
হত্যার চেষ্টা_পাঠানকে ডেকে এনে প্রাসাদ হতে মালার লুন__ 


ভবশঙ্করী আসিল 


ভবশঙ্করী। তার কোন প্রমাণ আছে মেনাপতি ? 
চতুভূুজ। € অভিবাদন করিয়া) আছে মহারাণী। 


হরিপদ আদিল 


হরিপদ । থাকলেও তা সত্য নয়। 

চতৃভুজ। সত্য মিথ্যা এখুনি প্রমাণ হবে গুরুদেব। মহারাজ, 
ভবঘুরের কাছে পেয়েছি এই পত্র আর এই পিস্তল। (রুদ্রনারায়ণকে 
পত্র দিল ) 

রদ্রনারায়ণ। একি! এ ষেভবঘুরেকে লিখিত ওসমানের পন্র ! 
আর পিস্তলও যে পাঠানের | গুরুদেব, শঙ্করী, এই পত্র আর পিস্তল 
দেখেও-_ 


হরিপদ । আমার মন ভবঘুরেকে বিশ্বীঘঘাতক বলতে পারছে না 
রাজা । 


ভবশঙ্করী। আমারও মন বলছে মহারাজঃ ভবঘুরে বিশ্বাসঘাতক 
নষ। কোথায় যেন একট! ভূল হয়ে যাচ্ছে | 
রুদ্রনারায়ণ । ভুল! 
ভবশঙ্করী। হ্যা, বুঝতে পারছি--কিস্তু ধরতে পারছি না। 
কদ্রনারায়ণ । ও তোমার মনের দুর্বলত। রাণী। ভবঘুরেকে তুমি 
ভায়ের মত ভালবানতে, তাই তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পেয়েওপবিশ্বাস 
(৬ ১১৯ ) 


রাণী ভবশগ্বরী [ তৃতীয় অন্ধ 


করতে পারছে! না। (রাজদণ্ড ধরিয়া) শোন বিশ্বাসঘাতক, তোমার 
অপরাধের শাস্তি-_ 


গীতকণ্ে বস্কার আদিল 
ঝঙ্কার | শান 


রাজা, নামাও দগুতার। 
বিচারক হয়ে ছলায় ভূলিয়ে করে! নাকে! অবিচার ॥ 
রুদ্রনারায়ণ। না কবি, এ শক্রর ছলনা] নয়। অপরাধের প্রমাণ 
আমার হাতে । আমি অবিচার করিনি । 


ঝঙ্কার | পুনঃ গাভিল 


সাজিও না বোক] হইয়। বিদ্বান, 
মিথ্যা প্রমাণে হারায়ো না জ্ঞান, 
বি সাধুজনে ডোকো না জীবনে দুঃখের হাহাকার । 


রুদ্রনারায়ণ । না-_না কবি, এ প্রমাণ মিথ্যা নয়। 

ঝঙ্কার। আপনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করুন মহারাজ । হাতের 
তীর একবার ছেড়ে দিলে আর তাকে ফেরানো যাবে না। [ প্রস্থান 

ভবশঙ্করী। কবির কথা উপেক্ষা করে! না মহারাজ । অনুসন্ধান 
কর। অপরাধী মুক্তি পায় সেও ভাল, তবু ধেন 1নরপরাধ শান্তি না পায়। 

রুদ্রনারার়ণ । তাহলে তোমরা কি বলতে চাও ভবঘুরে নির্দোষ, 


আর চতুভু জ- 
মৃতপুত্রবক্ষে পাগলিনী সমা মহিমা আসিল 


মহিমা । দোষী । তার প্রমাণ--এই। 
১২০ ) 


পঞ্চম দৃশ্ঠ ] রাণী ভবশঙ্করী 


চতুর্ভুজ। (সম্বগত ) একি । মহিমা] মুক্তি পেলে৷ কি করে? 

মহিমা ৷ (মৃত-পুত্রকে রুদ্রনারায়ণের নিকট শোয়াইয়৷ দিল ) 

রুদ্রনারায়ণ । একি ! মুরলী-_ 

মহিমা | ঘুমিয়ে গেছে মহার।জ। ক্ষুধার জালায় পিপাসায়-_কেঁদে 
কেঁদে বাছা আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে । আর মুরলী বাজবে 
না মহারাজ। আপনাকে গান শোনাতে তার বাীণার ভারে বস্কার 
উঠবে না। 

ভবশঙ্করী। ক্ষিধের জালায় মুরলী মরে গেছে ? 

মহিমা । হ্যা। এই শয়তান তাকে গুহবদ্ধ করে রেখেছিল। বাছা 
আমার কত কেঁদেছে মা খেতে দাও? বলে। কিন্তু আমি তার মুখে 
কিছুই দিতে পারিনি । 

ভবশঙ্করী। সেনাপতি ৷ 

চতুভূ'জ। পাগলীর কথা বিশ্বাস করবেন ন! মহার[ণী। দুরলী 
অজখে মারা গেছে। 

রুদ্রনারায়ণ। হইযা-ই্যা) চন্দন বলেছিল --মুরলী আর তার মায়ের 
ভীষণ অন্থথ করেছে । তাই সে ছাউনাপুর যেতে পারেনি । 

মহিমা! । ও- আগেই তাহলে আটঘাট সব বেধে ফেলেছ? বাঃ 
শয়তান! চমত্কার তোমার শয়তানি | 

চতুভূর্জ। মহিমা, এখান হতে চলে যাও। রাজসভায় পাগলামি 
করো না। 

হরিপদ । তোমার স্ত্রী পাগলিনী--একি সত্য চতুভূজ ? 

ভবশক্করী । হ্যা গুরুদেব। মুরলী একদিন বলেছিল তার ম! পাগল 
হয়ে গেছে। 

মহিমা । বা)! বাঃ! সব দিকেই বাধ দেওয়া হয়ে গেছ, হলো 
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না ভবঘুরে, তোমার বাচা হলো না আমার কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। 
সংসারে সতের স্থান নেই; তাই সব মিথ্যা হয়ে গেল। 
রুদ্রনারায়ণ। রাজসভ1 পরিতাগ কর। 
মহিম1 | যাচ্ছি মহারাজ! আপনি বিচার করুন। পালিয়ে চল 
মুরলী। যে রাঁজসভায় সত্যের জয়গান উঠতো], সেখানে হচ্ছে আজ 
মিথ্যার অভিনয়র | এ অভ্ভিনয়ে শেষে কি হবে জানিস মুরলী? কান্নার 
হাট বসবে । অশ্রুর বন্টা ছুটবে--ছুঃখের হাহাকারে ভরে যাবে সুখের 
রাজ-প্রালাদ । প্রস্থান 
হরিপদ । পুত্রের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়৷ শেষ না করে তুমি রাঁজসভায় এসেছ 
চতুভূর্জ? 
চতুভূজ। কর্তব্য পালন করতে এসেছি গুরুদেব। সবার চেয়ে 
আমি কর্তব্যকেই বড় মনে করি। মহারাজ, বিচার করুন, অপরাধীর 
দণ্ড দেখে আমি মুরলীকে শ্মশানে নিয়ে যাবো । 
রুদ্রনারায়ণ। অপরাধীর শান্তি প্রাণদও । 
ভবঘুরে । ওঠ, ভগবান । 
হরিপদ । ওঠ, এই দৃ্ট আমি দেখতে পারবো না; আমি আসি মা । 
| প্রস্থান, 
রুদ্রনারায়ণ। বন্দীকে নিয়ে যাও চতুভূ'জ। জল্লাদের হস্তে অর্পণ 
কর। হত্যার পর নিয়ে এস ওর ছিন্নশির । 
চতুভূজ। এস বন্দী। 
ভবঘুরে । মহারাজ, মরবার আগে আমার একট প্রার্থনা 
রুদ্রনারায়ণ। শুনবে! না। 
ভবশঙ্করী। মহারাজ না শোনে আমি শুনবো । বল ভবঘুরে, কি 
ভোমান্ন প্রার্থন। ? 
(4 ১২২ ) 
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ভবঘুরে । একটু পায়ের ধুলো । ওপারে যাবার কড়ি আমার নেই 
মহারাণী, তাই একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে চাই । কাগারীকে দিযে 
ভবপার হবো । মহারাজ, মুখ ফিরিয়ে রইলেন ?'*আপনি আমার 
প্রার্থনা পূর্ণ করুন মহারাণী । (প্রণাঁম ও পদধুলি গ্রহণ) আসি মহারাণী, 


বিদায়। 
| প্রন্থান 


রুদ্রনারায়ণ । যাক্‌--শয়তানের ছুরি হতে আরম রক্ষা পেলুম! 
এবার মালা-_ 


মুচ্ছিত। মালাকে লইয়া সৈনিকের বেশে 
শিবশঙ্কর আসিল 


শিবশঙ্কর । সতীকে রক্ষা করেছি মহারাজ | 
রুদ্রনারায়ণ। মালাকে এনেছ সৈনিক ! 

(শিবশঙ্কর মালাকে সভার মধ্যে শোয়াইয়া (দল 
ভবশস্করী । এ কি, মালা-- 
শিবশন্ধর | মুচ্ছিতা ! 
ভবশঙ্করী। মালা--মালা-- 
শিবশঙ্কর | ভয়নেই। এখুনিজ্ঞান ফিরে আসবে। 
ভবশঙ্করী। মালাকে নিয়ে এলে সৈনিক, চন্দন কোথায়? 
শিবশঙ্কর । সেনাপতি-_ 


ছিন্নশিরহস্তে চতুভূ'জ আমিল 


চতুভূ'জ। মহারাজ, গ্রহণ করুন বিশ্বাসঘাতকের ছিন্নশির । 


ভবশঙ্করী । ওঃ, মহাবাজ--তুমি কি নিষ্ঠুর ! 
( ১২৩ ) 
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শিবশহ্কর । এ কার ছিন্নশির মহারাজ ? 

কদ্রনারায়ণ । ভবঘুরের | 

শিবশঙ্কর । কাকে হতা। করলেন মহারাজ । ভবঘুরে ষে আপনার 
ভাই। 

সকলে। কি বললে সৈনিক! 

রুদ্রনারায়ণ। ভবঘুরে আমার ভাই জয়নারারণ! দেখি দেখি 
মুখখান। । ( ছিন্নশির লইয়া ) হ্যা, তাইতো ! এই তো সেই জয়নারায়ণ। 
ছেলেবেলাধ অমি খেলতে গিয়ে গর কানের নিচে তরবারির আঘাত 
দিয়েছিলুম ; এই ষে সেই অন্ত্রের দাগ রয়েছে । উঃ, ভাই। ভাই! 

চতুভূজ। (শ্বগত) যা অনুমান করেছি তাই। (প্রকাণ্ঠে) 
মহারাজ, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি--ভবঘুরে রাজন্রাতা বলেই রাজ্য 
লাভের জন্ট গোপনে পাঠানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল । যাক্‌__ 
অপরাধী শাস্তি পেয়েছে _মালাও ফিরে এসেছে । আর কোন চিন্তা 
নেই । মহারাজ, আমি মুরলীর যুতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান 

রুদ্রনারায়ণ। চন্দন কোথায় সৈনিক ? 

শিবশঙ্কর । সেনাপতি নিহত মহারাজ। 

রদ্রনারায়ণ ও ভবশঙ্করী । চন্দন নেই । 

মালা । (মুচ্ছাভঙ্গ হইল ; চন্দন--্চন্বন, কই-_কোথায় তুমি ? 

ভবশহ্বরী। মাল]-মালা ( ধরিল ) 

মালা । দিদি--দিপি! চন্দনকে ওসমান হত্যা করেছে। 

ভবশগ্করী। একি তোর ভাগ্য মাল? কাল তোর বিয়ে হবে, আজ 
_-চন্দন হলে] নিহত ! 

মালা । আমিও যাচ্ছি দিদি। (ভবশঙ্করীর কটী হইতে অস্ত্র 
জইভে গেল ) 


পঞ্চম দৃশ্ঠ ] রাণী ভবশম্করী 


ভবশঙ্করী। (হাত ধরিয়া ) আত্মহত)| করবি মালা! 

মালা । হাত ছেড়ে দাও দিদি। এত ছুঃখ আমি নইতে পারকো 
না। 

ভবশঙ্করী। হত্যার প্রতিশোধ নিবি না মালা? 

মালা । প্রতিশোধ! হ্য। দিদি, আমি প্রতিশোধ নোব। যতদিন 
ন] প্রতিশোধ নিতে পারি, ততদিন আমি বেচে থাকবে । চন্দন, ওপারের 
পথে তুমি আমার জন্তে অপেক্ষা কর । প্রতিশোধ নিয়ে আমি তোমার 
সঙ্গে মিলিত হবো। 

| প্রস্থান 

শিবশঙ্কর । সেনাপতি নিজের ভুলে জীবন হারালে মহারাজ । আমি 
তাকে সীমান্তে রেখে ছদ্মবেশে প্রমোদ-কক্ষে গেলুম | ফিরে এসে শুনি, 
সে পাগলের মত আমার পশ্চাতে ছুটে যাচ্ছিল--পাঠন-রক্ষীর। তাকে 
বন্দী করে । কি করবো চিন্তা করছি, এমন সময় দুর্গম খা আমাদের 
সামনে ফেলে দিলে সেনাপতির মুতদেহ । ৩2, মহারাজ, সেকি তীষণ 
দৃশ্ঠ! চুরিকাঁঘতে সেনাপতির দেহ ক্ষতবিক্ষত। রক্তে সারা দেহ লাল) 
হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ । 

রুদ্রনারায়ণ । রাণী! রাণী! আমি কি করলুম। ৪£, আমার 
মাথ! ঘুরছে--চোখে নেমে আসছে অন্ধকার ! আমাকে ধর রাণী, মৃত্যু 
বুঝি আমাকে গ্রাম করলে। 

ভবশঙ্করী | মহারাজ-_মহারাজ ! ( রুদ্্রনারায়ণকে ধরিল, কুদ্রণারায়ণ 
ভবশঙ্করীর কাধে মাথা রাখিল ) একি হলো সৈনিক? 

শিবশঙ্কর । মহারাজকে প্রাসাদে নিয়ে আনুন মহারাণী। আমি 
কবিরাজকে ডেকে আনি । 

ভবশস্করী ॥ তুমি যেও না সৈনিক । চন্দন নেই, মালা উন্মাদিনী। 

( ১২৫ ) 


আমি একা । তৃমি আমার সঙ্গে প্রাসাদে এস । এই বিপদের দিনে 
তুমি চলে যেও না সৈনিক ৷ 

শিবশঙ্কর । ন|/ মহারাণী, আমি কোথাও যাবো না। আমরণ 
থাকবো আমি আপনারই আশ্রয়ে। প্রাসাদে চলুন, মহারাজ সুস্থ হলে 
আমি দুর্গে যাবো । 

ভবশস্করী। দুর্গে নয়--তুমি প্রাসাদে থাকবে । আজ হতে তুমি 


হবে আমার প্রতাপের দেহরক্ষী ॥ 
| লকলের প্রন্থান 


€ ১২৬) 


চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 
শ্মশান 
( খদূরে চিতা জলিতেছিল ) 
নেপথ্যে । মহ[রাজ--মহারাজ ! 


কালু আমিল 


কালু। নেই, ওরে, মহারাজ নেই । ওই চিতা দাউ দাউ করে জলে 
উঠলো । মহারাজের দেহ এবার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে যাবে 
ভুরমুটের রাজবাড়ী । বিধবা হবে রাণীম! । 


আলুথালুবেশে ভবশঙ্করী আসিল 


ভবশঙ্করী । নানা কালু আমি বৈধব্যের জাল! সহ করতে 
পারবো না। 

কালু। রাণীমা, তুমি শ্বাশানে এসেছ কেন? 

ভবশঙ্করী। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতে । দেখ--দেখ কালুং চিতানল 
হতে স্বামী আমাকে ডাকছে । আমি যাচ্ছি স্বামী, যাচ্ছি । 

কালু। ( পদতলে বসিয়া ) মহারাজ চলে গেল॥ তুমিও চলে যাচ্ছ 
রাণীমা? ছেলের! বাপকে হারিয়ে মায়ের কোলে ঠাই নেয়। আমরা 
এমন হতভাগা, মাও আমাদের ঠাই দেবে না। ( ক্রনান) 

ভবশন্করী। কেঁদে! না কালু ! চোখের জলে আমার পথ রোধ করে৷ 
না। আমাকে বিদায় দাও, আমি স্বামীর কাছে যাই। (গমনেস্িত| ) 

€( ১২৭ ) 


রাণী ভবশম্করী [ চতুর্থ অঙ্ক 
গীতকণ্ে ঝঙ্কার আসিল 


ঝঙ্কার। গান 
ফিরে এস মহারাণী। 
রাখিয়া জীবন করহ পুরণ তব শপথের বাণী ॥ 


ভবশঙ্করী। শপথ! 
ঝঞ্ধকার। পুন: গাহিল 
বলোছিলে তুম পাঠ"নে নাশবে, 
বাঙ্গালীব মুখে হাসি ফুটাইবে, 
তুমি চলে গেলে ডুবিবে অকুলে বাঙ্গীলীবর তরীথানি-- 
কাদে প্রলগা যত. রাখ তব ব্রত, মুগ্াও নয়ন-পানি। 
ভবশঙ্করী । না, না কবি, আম আর ফিরে যাবো না। স্বামী- 
বিহনে আমি শক্তিহীনা। প্রজ্ঞা পুরণে কে আমাকে শত্তি' দেবে. 


হরিপদ আসিল 


হরিপদ । আমি দোব মা। 

ভবশঙ্করী। গুরুদেব! (পদতলে পড়িল ) 

হরিপদ। ওঠ মা রাজরানী। 

কালু। ঠাকুর! রাণীম৷ চিতানলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে৷ 

হরিপদ । তাই আমি ছুটে এসেছি কালু। তুমি যাও, প্রজাগণকে 
বল-_রাজা নেই, রাণী ভবশঙ্করী আজ হতে ভূরিশ্রেষ্ঠের শাসনকত্রী। 

কালু। আমি যাচ্ছি ঠাকুর, ভূরস্থটের ঘরে ঘরে এ খবর পৌছে 


দিতে। 
| গ্রন্থান 


হরিপদ । আর কবি, তুমি দিল্লী যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হও । দিলীশ্বর 
(১২৮ ) 


প্রথম দৃষ্ত ] রাণী ভবশঙ্করী 


আকবরকে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাঁর নিকট হতে নিয়ে এস 
রাণী ভবশঙ্করীর নামে রাজ-সন্দ । প্রাসাদে যাও, আমি গিয়ে পত্র লিখে 
দোব। 
| নতমন্তকে আদেশ গ্রহণ করিয়া ঝঙ্গারের প্রস্থান 

ভবশহ্করী। গুরুদেব । 

হপিপদ। তোমার প্রতাপকে কোলে নেবে এস মা। 

ভবশঙ্করী। সেই শৃষ্তঠ ঘরে আমি ফিরে যাবে। না 'গুরুদেব। পাঁতিই 
ষে সতীর একমাত্র গতি । 

হরিপদ । জানি মা। কিন্তু দেশ, দশ ও আপন সন্ত।নের জন্য 
তোমাকে পতিাবরহ ভূলে যেতে হবে। 

ভবশহ্ৃরী। গুরুদেব। 

হরিপদ! ক্র নেই, তোমার মুখপানে চেষে বাঙ্গালারা বসে আছে 
তুমিই তাদের আশা-ভরলা : মা হয়ে তুমি সন্তানদের রক্ষা! করবে 
ন।মা? 

ভবশঙ্করী । রক্ষা করবো গুরুদেব । 

হরিপদ! তবে এসমা। স্বামীর চিতায় প্রণাম করে বীরাঙ্গনা 
বেশে নিংহাসনে উপবেশন করে দুষ্টের শাসন করবে । আজ হতে 
নিশিদিন আহারে, শয়নে ও ধ্যানে সব সময় সঙ্গে রাখবে তোমার দেবী- 
দত্ত তরবারি । ওসমান প্রস্তুত হযে আছে। যে কোন মুহূর্তে সে 
আক্রমণ করবে ভূরিশরেষ্টপুর ' চন্দন নেই, তার পদে প্রতাপের দেহ- 
রক্ষীকে নিযুক্ত করতে হবে । বন্দী করতে হবে শয়তান চতুতূ'জকে | 
আগামী বৈশাখী পুণিমায় বাশুড়ীর ভবানী-মন্দিরে তোমাকে ব্রতী হতে 
হবে তান্ত্রিক সাধনায়। 

ভবশক্করী। সাধনার সিদ্ধি পাবে! গুরুদেব? 

৯ ( ১২৯ ) 


রাণী ভবশঙ্করা [ চতুর্থ অঙ্ক 


হরিপদ। পাবে মাঁ। এস--আমি তোমাকে প্রাসাদে রেখে 


দিলীশ্বকে লিখবো রাজ-সনদের জন্য তোমার আবেদন-পত্র । 
[ হাত ধরিয়। লইয়া গেল 


দ্বিতীয় দুশ্য 
প্রাঙ্গণ 
সশস্ত্র চতুর্ভজ বলিতেছিল 


চত্নুতুর্জ। পত্রবাহক নিহত । কে তাকে হত্যা করলে? কে 
নিলে আমার পত্র ? 


মহিম। আসিল 


মহিমী। আমি । 

চতুভূজ। মহিমা! ওঃ, সেদিন আমি তোমাকে ক্ষম। করে ভুল 
করেছি । 

মহিমা ! আমিও ভূল করেছি-_ডাকাত দিয়ে রাজভ্রাতার তরী 
ডুবিয়ে দেওয়ার কথা প্রকাশ না করে। 

চত্ুভূজ। ওঠ স্ত্রী যে এমন শত্রু তা জানতুম না। 

মহিমা! স্বামী যে এমন শয়তান তা যদি জানতুম, তাহলে কি মালা 
দিয়ে সারা জীবন জল মরতুম ? 

চতুতূর্জ। পত্র দেবে কিনা? 

€( ১৩০ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] রাণী ভবশক্করা 


মহিমা । তুমিও শয়তানি চাাডবে কিনা ? 
চতৃতূর্জ। না। 

মহিমা । আমিও দোব না' 

চতুভূ'্জ। বে মর--( হত্যায় উদ্ভত ) 


শিবশঙ্কর মাসিল 


শিবশক্কর | সাবধান । 
চতুভুজ। কে? 
শিবশঙ্কর | মায়ের রক্ষক--সম্তান। 
চতুভূজ। আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছ কেন? 
শিবশঙ্কর । আপনাকে বন্দী করতে । 
মহিমা । এই পত্রের সাহায্যে । (পত্র দেখাইল ) 
শিবশঙ্কর । এই মহিমমরী মায়ের চেষ্টায় আপনার শয়তানি আজ 
ধরা পড়ে গেছে মেনাপতি মশাই । আজ দশের সামনে খুলে দোব 
আপনার সাধুতার মুখোস। 
চতুভূজ। (অস্ত্র বাহির করিল) আমি তোমাকে হত্যা করবো 
ছল্সুবেশা । 
শিবশঙ্কর । আনুন --শক্তিটাই পরীক্ষা করি। 
( উভয়ের যুদ্ধ ) 
মহিম! ৷ নিয়ে যুদ্ধ কর বীর, ধর্ম তোমার সহায়। 
( চতুভূজ পরাজিত হইল ; শিবশঙ্কর তাহাকে বন্দী করিল ) 
মহিমা । চেয়ে দেখ মানুষ, অধর্ম্ের পতন-_ ধর্মের উত্থান ; মানুষের 
কাছে শয়তানের পরাজয় । 
5তুভূ্জ। স্বামীনিন্৷। করতে লঙ্জ| করে না! স্বেচ্ছাচারিণী? 
€ ১৩১ ) 


রাগী ভবশঙ্করী [ চতুর্থ অঙ্ক 


মহিম।। অত্যাচারে লঙ্জার অবগুগন মে তুমিই খুলে দিয়েছ স্বামী । 
তাইতো মহিমার রসন স্বামী-পুজার মন্ত্র তুলে গিয়ে উচ্চারণ করছে 
স্বামীর নিন্দা । 

চতুভূজ। ( কোমলকণ্চে) মহিমা | 

মহিমা । মহিমা আর তোমার মিষ্টিম্রে ভুলবে না। মিষ্টি কথায় 
মুগ্ধ করে মহিমার বুকে স্থষ্টি করেছ তুমি মরুভূমির জালা । আমি উন্মা!দনী 
হয়েছি । এবার নিজের বিষে উন্মাদ হযে তুমিও আমার মত হাহাকার 
কর। (প্রস্তানোগ্ঠতা ) 

শিবশঙ্কর | মা? 

মহিমা । ব্রতচারিণী মহারাণীকে হরণ করতে পাঠান আসে পুত্র । 
তুমি বন্দীকে কারারুদ্ধ কর। আমি বাচ্ছি--বাশুড়ীর ভবানী-মন্দিরে 
মহারাণার হাতে পত্র পৌছে দিতে । | প্রস্থান 

শিবশঙ্কর | শয়তান, মহারাণীর বিনিমষে রাজসিংহাসন নিতে 
পাঠানকে ডেকে আনঙ্ো । বাংলার নরনারী গতি প্রভাত-সন্ধযায় যার 
নাম কীর্তন কবে, চারণ কবির বীণ] নিশিদিন ঘোষণা করে যার জয়গান, 
যার উপর নির্ভর করে আছে সারা বাংলাদেশ, সেই দেশবরেণ)। 
মহারাণীকে তুমি হলে দিতে যাও বিধম্মী পাঠানের হাতে? বাঙ্গালা! 
যখন এই কথা শুনবে, তখন তার! ছুটে এসে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে 
ফেলে দেবে শরগাল কুকুরের মুখে। 

চতুতূর্জী। তার পুর্বে ছাউনাপুর-প্রাস্তরে বেজে উঠবে ভোমাদেত 
মৃত্যুর বিষাণ 


কালু আসিল 


কালু। সেনাপতি ! সেনাপতি! এই যে, বা ধরা পড়েছে ! 
€ ১৩২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] রাণী ভবশঙ্করা 


শিবশঙ্কর। কি সংবাদ কালু? 

কালু। হাজার হাজার পাঠান-সৈম্ত ঘোড়া ছুটিয়ে ছাউনাপুরের দিকে 
ব/চ্ছে। 

শিবশক্চর । এই শয়তান তাদের নিমন্ত্রণ করেছে কাল । শঙ্খল ধর। 

কালু। (বন্দী চতুতূর্জের হাতের শৃঙ্খল ধরিয়!) তাহলে এই 
শয়তানই আমার রতনকে টাক দষে রাজাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল 
শখতানকে বাশ্জডীতে নিয়ে যাবো সেনাপতি । মায়ের সামনে হাড়কাট 
পৌতা আছে; তুমি ধরে হাড়কাটে ফেলবে-__-মহারাণী হুকুম দেবে 
আর আমি করবো বলিদান। 

চতুভূজ। যদি কোন কৌশলে একবার শেকলটা চি'ডতে পারি, 
শাহলে-_- 

কালু। শিকারী ব্যাধের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া অত সহজ 
নয় শয়তান । 

চতুভূ'ঁজ। ( সগঞ্জনে ) কালুব্যাধ। 

কালু। কালুব্যাধ চাড়ালের ঘরে জন্মে পশু মেরে ব্যাধ হয়েছে, তোমার 
মহত বাশুনের ঘরে জন্মে মানুষ মেবে শয়তান নাম কেনেনি । এস-- 

'শবশঙ্কর । কারাগারে নিয়ে চল কালু। যুদ্ধশেধনা হওযা পধ্যন্ত 
আধার কারাগারে বন্দী থাকবে আমাদের ভূরিগ্রেষ্ঠের মহামান্য সেনাপতি 
চতৃভূজ। 

। সকলের গত্থান 


(& ১৩৩ ) 


তৃতীয় দৃশ্য 
রণচ্থল 
ওসমান ও দুর্গম খা আদিল 


ওসমান । সেনাপতি চত্ুভুজ কোথায় হুর্গম খা? 

দ্র্গম। কই জনাব, তাকে তো রণশ্থলে দেখতে পাচ্ছি ন। 

ওপমান। তবে কি আমার সঙ্গে বেইমানি করলে । হ্র্যা, সৈম্ত- 
পরিচালনা করছে কে? 

ছুগম। একজন সৈনিক | 

ওসমান । সৈনিক? 

(নেপথ্যে তুধ্যনিনাদ ) 

দুর্গম । রাণী ভবশঙ্করী রণক্ষেত্রে আসছে জনাব । 

ওসমান। সঙ্গে? 

ছুর্গম ৷ রাণীর নারীসৈন্ঠ | 

ওসমান । নারীসৈন্ঠ | 


নজরুল আসিল 


নজরুল । হ্যা, তোমার অত্যাচারের শান্তি দিতে আসছে ভাইজান | 
ওসমান । আমাকে শান্তি দেবে ছুর্বালা নারী ? হা-হা-হ] 1 হুর্গম খা, 
সৈম্তদের নিয়ে তুমি বাঙ্গালী সৈশ্তদের উপর ঝীঁপিয়ে পড়, আমি 

আক্রমণ করি রাণী ভবশঙ্করীকে | 
| প্রস্থান 


€ ১৩৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্ঠ ] রাণী ভবশক্করী 


( ছ্র্গম খা পশ্চাৎ ধাবনে উদ্ভত হইল ) 
নজরুল । আল্লার নাম ম্মরণ করে যাও দুর্গম খা । 
দ্ম। কেন? 
নজরুল । আর সময় পাবে না। 
তর্গম। পাবেো-_বাঙ্গালী নিধন করে বিজয়-উল্লাসে ফিরে গিয়ে । 
] প্রস্থান 
নজরুল | মানুষের দুনিয়ায় পশুর জয় হবে না দর্গম খা । পরকে 
খুন করতে এসে নিজের খুনেই নিজের দেহ লাল হয়ে যাবে। চূর্ণ হবে 
পাঠানশক্তি,. বাংলার অন্বরে চির উ্ডীন থাকবে বাঙ্গালীর গৌরব- 
পতাক]। 


। গরপ্থান 
সৈনিকের বেশে শিবশঙ্কর আসিল 


শিবশঙ্কর | বাঙ্গালী বীরগণ, বাঙ্গালীর গৌরব-পতাকা চির- 
উড্ডীন রাখতে সিংহবিক্রমে ঝাপিয়ে পড় পাঠান-সৈন্তের উপর | 
নেপধ্যে। জয় রাণী ভবশঙ্করীর জয়। 


রণসাঁজে ভবশঙ্করী আসিল 


ভবশঙ্করী। সেনাপতি, সমন্ত সৈন্ত নিয়ে তুমি পাঠান-সৈন্ঘদের 
আক্রমণ কর। আমি আক্রমণ করি লম্পট ওসমানকে | 


অসিহস্তে মাল। আদিল 


মাল! । আর আমি আক্রমণ করবো আমার পিতৃমাতুহস্ত! দুর্গম 
খাকে। 


( ১৩৫ ) 


রাণী ভবশঙ্করী | চতুর্থ অঙ্ক 


ভবশঙ্করী! তুমি সেনাপতির সঙ্গে যাও মালা । সৈম্তশক্তিবলে 
দুর্গম খাকে নিধন কর । 
নেপথে; । জয় পাঠান-স্নোপতি ওসমানের জয়। 
মালা । ওই ঝঞ্চার মত ছুটে আসছে পাঠান-সৈগ্ত । আসি দিদি। 
যদি প্রতিশোধ নিতে পারি, তাহলে ফিরে আসবো-নইলে এই শেষ 
দেখা । 
| প্রস্থান 
শিবশঙ্কর । আসি মহারাণী! সৈম্তগণ, নিভয়ে এগিয়ে চল। দেবী 
তোমাদের সহায় । 
| প্রস্থান 
ভবশঙ্করী। (আদি কোষমুক্ত করিষা ) দেবীদও রুপাণ, পাঠানের 
রক্তপানে সোর্দন যেমন গর্জন করে উঠেছিলে, আজও তেমনি সাজে 
ওঠ লম্পট ওসমানের রক্তপানে। 
[ প্রস্থান 


যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গম খা ও শিবশঙ্কব আসিল 


শিবশঙ্কর । ছুর্গম খা, কবরের ডাক এসে গেছে তোমার । 
দ্রগীম । তোমারও দিন ফুরিয়েছে শিবশহ্কর | 
[ উদ্ভয়ের যুদ্ধ ; অগ্রে দুর্গম, পশ্চাতে শিবশঙ্করের প্রশ্থান 


যুদ্ধ করিতে করিতে ওসমান ও ভবশঙ্করী আসিল 


ভবশঙ্করী | লম্পট ওসমান ! 
ওনমান । তুমিই রাণী ভবশঙ্করী? 


ভবশঙ্করী। হ্যা! চতুভূরজের নিমন্ত্রণে তুমি এসেছ ভবশঙ্করীকে হরণ 
(1 ১৩৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্য ] রাণী ভবশঙ্করী 
করতে, না? এস লম্পট, রন্তু দাও। দূর কর আমার মসির 
পিপালা। 

[ উভয়ের যুদ্ধ; অগ্রে ওসমান, তৎপশ্চাৎ ভবশস্করীর প্রস্থ।ন 


মাহত ভয়ার্ত দুর্গম খাঁর পশ্চাতে মাল! আসিল 


দুর্গম । জনাব-_-জনাব, আমি বিপনন, রক্ষা করুন | 
মালা । রক্ষা নেই পাঠান। (অন্ত্রাঘাত ) 
দুগম। ( অতিকষ্টে আঘাত প্রতিহত করিয়া যুদ্ধ ও পরাজয় । মালার 
ভীষণ অস্ত্রাধাত ) উঃ, আমাকে ক্ষম] কর--ক্ষমা কর । 
মালা । (চুলের মুহি ধরিয়া) ক্ষমা নেই। আয় পাঠান, রক্ত 
দিয়োছস, এবার শির দিবি আয়। 
[ লইয়' গেল 


নিরন্তর ওসমান আমিল 


ওসমান । নজকল--নজরুল, আমাকে রন্ষা কর - 
নজরুল আফিল 


নজকল। আমি এসেছি ভাইজান । 

ওসমান। তুই নিরস্ত্র ! 

নজরুল। হলেও আমি তোমাকে বীচাবো ভাইঙ্গান। রণম্থুলে 
নজরুল তোমার দেহরক্ষী 


অস্হিন্তে ভবশঙ্করী আসিল 


ঘভবশঙ্করণী। মর লম্পট । ( ওসমানকে অন্ত্রাঘাত ) 
( ১৩৭ ) 


রাণী ভবশস্করী [ চতুর্থ অস্ক 


( নজরুল ভবশঙ্করীর উদ্যত অস্ত্রমুখে নিজের বুক পাতিয়৷ 
দিল-_অন্ত্র নজরুলের বক্ষভেদ করিল) 

নজরুল । ও: 

ভবশঙ্করী | লম্পটের রক্ষায় প্রাণ দিলে-তুমি কে? 

নজরুল । আমি ওসমানের ভাই--সজরুল। 

ভবশঙ্করী। ওঃ, তুমিই মালার ধর্মরক্ষা করেছিলে না? 

নজকল । ই)। ভাইজান । আমার জীবন দিয়ে তোমার খণ 
পরিশোধ করলুম । মহারাণী, আপনার কাছে আমার শেষ জীবনের 
প্রার্থনা__ 

ভবশঙ্গরী। মালার ধর্মরক্ষক তৃমি। তোমার প্রার্থনা আমি পুর্ণ 
করবো 1 বল, কি চাও? 

নজরুল । ভাইজানকে মাপনি মাজ্জনা ককন।! 

ভবশঙ্করী। মার্জনা--বেশ, মাঞ্জন] করলুম | 

নজরুল । ভাইজান, জীবনদাত্রী জননীকে সেলাম দাও-_ 

ওসমান । আমার সেলাম গ্রহণ করুন মহারাণী। 


ছিন্নশিরহস্তে আহত মাল। আসিল 


মালা । দিদি, পিতৃহস্তীর ছিন্নশির এনেছি । ( ছিন্র্শর রাখিয়' 
ভবশক্করীর পর্দতলে পড়িয়া গেল ) 

ভবশঙ্করী। চন্দন গেছে-ত্ুইও চলে যাচ্ছিস মালা? ( মালাকে 
তুলিল ) 

মালা। হ্যাদিদি। একি! ভাই! তুমিও__ 

নজরুল । মরণের পথে চলেছি বহিন। 

মাল! । ভালই হলো। ভাই-বোনে এক সঙ্গে ওপারের পথে 

( ১৩৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত ] রাণী ভবশঙ্করী 


যাবো । খোদা-ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো- পর জনমে যেন আমরা 
ছুটি ভাই বোন হয়ে জন্ম নিতে পারি। € ভবশঙ্বরীর কাছ হইতে 
নজরুলের কাছে গেল) 

নজরুল। এস বহিন। ( মালাকে স্লেহে বক্ষে ধরিয়া ) ভাইজান, 
সব হারিয়ে জীবন পেয়েছ, এবার ফিরে যাও। তোমার কৃতাপরাধের 
জন্য জীবনভোর খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করগে, শাস্তি পাবে 
আমি যাই। সেলাম ভাইজান_-সেলাম। 
| প্রস্থান 


ওসমান । নজকল। ভাই। নিজের ভুলে আমি মাজ নব 
হারিয়েছি । 


শিবশঙ্কর আদিল 


শিবশঙ্কর | এবার ফকীর সাজবে এস। 
ওসমান । শিবশঙ্কর। 
ভবশঙ্করী। তুমি শিবশহ্টর । 
শিবশঙ্কর | হ্যা, অন্যায় করেছিলুম, তাই প্রাণের ভয়ে এতদিন 
নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম । ভবশঙ্করী, আমি তোর দাদা শিবশঙ্কর | 
আমাকে ক্ষমা কর বোন । 
ভবশঙ্করী। আমি অনেক দিন তোমাকে ক্ষমা করেছি দাদা। 
শিবশঙ্কর | পাঠান-সেনাপতি, সেদিন যে ফকীরের বেশে তোমার 
প্রমোদকক্ষ হতে মালাকে উদ্ধার করে এনেছিলুম--সেই বেশ আমি 
ষদ্ব করে তুলে রেখেছি । তুমি শয়তানিতে আমীর হতে চেয়েছিল, 
তা যখন হতে পারলে না, তখন ফকীীর হবে এস । 
[ হাত ধরিয়৷ লইয়া গেল 
( ১৩৯ ) 


'ব্লাণী ভবশম্করী [ চতুর্থ অঙ্ক 


নেপথ্যে । জয় মহারাণী ভবশঙ্করীর জয়। 
ভবশঙ্ছরী। জয়োলাসে সৈম্ভগণ ফিরে চলেছে । মা জয়ুতুর্গা, তোর 
'আশীর্বাদেই ভবশঙ্করী হলো আজ পাঠান-বিজয়িনী | 
[ প্রস্থান 


( ১৪০ ) 


পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম দশ্য 
রাজসভ। 


নেপথ্যে । জয় পাঠান-বিজয়িনী মহারাণীর জয় । 


শৃঙ্খলিত উন্মাদচ তুভূ'জকে লইয়া শিবশঙ্কর আসিল 


( চতুভূজের কপাল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল ) 
চতুভূজ। পাঠান-বিজয়িনী মহারাণীর জয়--হা*হা-হা ! কি আনন্দ 
_কি আনন্দ! কই--কই সেনাপতি, মহারাণী কই? তিনি যে আমার 
বিচার করবেন । আমি দণ্ড নোব, আর সবাই হাসবে--আনন্দে হাততালি 
দেবে। হা-হ।-হ।_ 


হরিপদ আ(িলল 


হরিপদ । একি! চতৃতুজ - 

শিবশহ্বর। পাগল হয়ে গেছে গুরদেব। দেখুন-_-কারাগারের 
দেওয়ালে মাথা ঠুকেছে ! 

চতুভূজজ। তবুও শয়তানি বুদ্ধিভরা মাথাটা ভেঙ্গে চুরমার হ'লো 
না। কই, মহারাণী কোথায়? আমাকে যে দণ্ড দেবে? পাপের 
দহনজালা আমি যে সহা করতে পারছি না। দেখ সেনাপতি, মহারাণী 
আদেশ দেবে আর তম ওই তরবারিতে আমার মাথাটা--হা-হা-হাঁ_ 
ভারী মজ] হবে-_ভারী মজা হবে ! ” 

( ১৪১ ) 


বাণী ভবশক্করী | পঞ্চম অঙ্ক 
রাঁজমুক্ট পরিয়া ভবশঙ্করী আসল 


ভবশঙ্করী। গুরুদেব! 
হরিপদ । এসমা! সিংহাসনে বসো । 
( ভবশঙ্করীর আসন গ্রহণ ) 


পুষ্পহস্তে মহিমা! আসিল 


মহিমা । মহারাণী । 

ভবশম্করী। মুরলীর*ম1। 

মহিমা । দশনা প্রজার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন মহারাণী। ( পদতলে 
অঞ্জলি দান) 

চত্রভূজ। আমার হাতে ছুটি ফুল দেবে মহিমা? আমি অঞ্জলি 
দোব! জয়গান গাইতে গাইতে দণ্ড নিয়ে চলে যাবো মুরলীর কাছে। 

মহিমা । হায় স্বামী! 

চতুতুজি। মহারাণী, আমার মহিমাকে আপনি একটু আশ্রয় 
দেবেন । সংসারে ওর কেউ নেই ; নইলে কেঁদে কেদে মরে যাবে। 

শিবশঙ্কর । অপরাধীর বিচার করে দণ্ড দাও মহারাণী। 

চতুভুজ। মহিমা, চোখ ঢাক। নইলে পালাও। আমার দণ্ড 
হবে । তুমি সতী, স্বামীর দণ্ড সইতে পারবে না। পালাও--পালাও। 
না-না, পালিও না। আমার অপরাধের দণ্ড দেখ। কি দণ্ড জানো ? 
মৃত্যু-_হ।-হা-হা__মহারাণী, আমাকে দও দিন । 

ভবশঙ্ষরী। বিশ্ববিচারক তোমাকে দণ্ড দিয়েছেন। তার উপর 
আমি কোন দণ্ড দোব না অপরাধী | দাদা, শৃঙ্খল খুলে দাঁও। 

(শিবশঙ্কর চতুভূ'জের শৃঙ্খল খুলিয় দিল ) 
( ১৪২ ) 


প্রথম দৃশ্ত ] রাণী ভবশস্করী 


চতুভূ'জ। আমায় যুক্তি হলো! পাপের সাজা হলে! না? তাই 
তো, সর্বাঙ্গে আমার যে বুশ্চিকদংশনের জ্বালা । কোথা গেলে এ জ্বাল! 


নীতল হবে? হ্যা, হয়েছে_-দীমোদরের জলে ঝাঁপিয়ে পডিগে। 
( গমনোগ্ঠত ) 


মহিমা । স্বামী ! 

চতুতূজি। মহিম]! 

মহিমা । মানুষের সর্বনাশ করে যে জালায় নিশিদিন জ্বলে মরছো, 
সে জাল। ণীতল করবে এস মানুষের সেবা করে। 

চত্রুভুজ। মানুষের সেবা করবো? কিন্তু আমি যে পাগল হয়ে 
গেছি মহিমা ! 

মহিমা । আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলবো । এপ, মহ।রাণীর চরণে 
প্রণাম করে--নতুন জীবন সুরু করবে। (চতুভূ্জের হাত ধরিল ) 

টতুভূুজি। মহারাণী পাপীর প্রণাম নেবেন মহিমা? হা-হা-হা! 
আমি ভুল বলাঁছ! উনি যে দেবী-_করুণীময়ী। গ্রথাম--প্রণাম--শত 
কোটা প্রণাম দেবীর চরণে। [ উভয়ের প্রস্থান 

হরিপদ। চতুভূজ উন্মাদ। চন্দন নেই। মা! তোমার দাদা 
বীর শিবশঙ্করের সাহায্যে তুমি দুঃখের মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়েছ, অত্যা- 
চারী পাঠান-দন্যদের পরাজিত করে রশ্খা করেছ বাঙ্গালীর সম্মান । 
সৈন্টেরা আজ নায়কহীন । আমার ইচ্ছা-যার জন্ত সিংহাসন রক্ষা 
হয়েছে, আজ তুমি তারই হাতে তুলে দাও সিংহাসন রক্ষার দারিত্ব। 

ভবশঙ্করী। আপনার আদেশ শিরোধার্য) গুরুদেব । দাদা, গ্রহণ 
কর তুরিশরেষ্ঠের দৈনাপত্যের সম্মান। (ভরবারির দান) 

শিবশঙ্কর | আম সাননে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলুম মূৃহারাণী। 


€ তরবারি গ্রহণ ) 
;| ১৪৩ ) 


রাণী ভবশঙ্করী [ পঞ্চম অঙ্ক 


নেপথ্যে । জয় সেনাপতি শিবশস্করের জয়। 

শিবশন্ধর । আমার জয় নয় বন্ধুগণ, জয় দাও--ব্গবীরাঙলগন! রাণী 
ভবশঙ্করীর | 

হরিপদ । ওই শোন শিবশক্কর, বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে 
সাতকো।টী বাঙ্গালীর কণ্ঠে নিনাদিত হচ্ছে পাঠান-বি জয়িনী বঙবীরাঙ্গন! 


রাণী ভবশঙ্করীর জয়গান । 





